ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৩ 


যাহারা নগ্ন দারিদ্র্য এবং সন্র্যাসীর কঠোরতাঁকেই ভারতের সনাতন 
জাতীয় আদর্শ বলিয়া প্রচার করেন তীহারা রামায়ণ, মহাভারত ও 
কালিদাসের কাব্য অধ্যয়ন করিলে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। 
অধ্যাত্বিকতা ভারতের সনাতন আদর সে-বিঘষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু, তাই বলিয়া 
তারত জীবনের আনন্দকে, সৌন্দর্যকে, ইন্দ্রিয়তোগকেও অবহেলা করে 
নাই--এবং যদিও ভারত কখনও অতিমাত্রায় সন্যাসের দিকে, কখনও তাহার 
বিপরীত দিকে ঝঁকিয়াছে তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে সামগ্রস্য সাধনই হই- 
য়াছে ভারতের চিরন্তন প্রয়াস। কালিদাসের যুগে ভারত ভোগবিলাসের 
চূড়ান্ত করিয়াছিল__কিন্ত তখনও আধ্যাত্িকতাকে ভুলিয়া যায় নাই, পাশ্চাত্য 
জড়বাদী সভ্যতার ন্যায় কামোপভোগকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া 
গ্রহণ কবে নাই। ভোগ যেন ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, অথ ও কাম 
যেন ধর্মের দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই ভাবে মানুঘ মানবজীবনের পরম 
লক্ষ্য মোক্ষ বা দিব্য অধ্যাত্ব জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে সে- 
বিষষে ভারতবাসী সকল সময়েই সজাগ--কালিদাসের কাব্যে সবত্র এই 
অধ্যাত্স আদশটি প্রচার করা হইয়াছে । বরধুবংশের গ্রারন্তে সূর্ধাবংশীয় 
আদর্শ নরপতি দিলীপের বণনায় কবি বলিয়াছেন, 
জগোপাস্ত্নমত্রস্তো ভেজে ধর্মমনাতুরঃ। 
অগৃধ্নুরাদদে সোহথমসক্তঃ স্ুখমনৃভূৎ্|1১1২১ 
তিনি ভীত না হইয়া আত্মরক্ষা, আতুর না হইয়া ধন্মাচরণ, লোভী 
না হইয়া অথগ্রহণ এবং আসক্ত না হইয়া বিষয় সম্ভোগ করিতেন । 
অনাকৃষ্টস্য, বিঘয়ৈবিদর্যানাং পারদূশুনঃ 
তস্য ধর্শমারতোরাসীদ্‌ বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা || ১।২৩ 
তিনি যুবা হইলেও বিষয়ের মোহে আকৃষ্ট ছিলেন না, বেদ-বেদাঙগাদি 
সমস্ত বিদ্যার পারদশীঁ এবং ধন্মপরায়ণ ছিলেন, এই সকল কারণে জরা 
ব্যতিরেকেও তীহার বাদ্ধক্য (প্রবীণতা ) ঘটিয়াছিল। 
স্থিতি: দ€য়তে দণ্ডাব্‌ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে । 
অপ্যর্কামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম এব মনীঘিণ211১1২৫ 
তিনি লোকরক্ষার্থে দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণের দণ্ড বিধান করিতেন এবং 
সম্তানোত্পাদনের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ ও কাম 
এই উভয়ই ছিল ধর্ম আর্থৎ তাহার রাজ্যশাসন ও বিষয় সম্ভোগ ধর্ণের 
অনুগত হওয়ায় তাহা বস্ততঃ ধর্মই ছিল, তীহার মধ্যে ধর্ম, অথ ও কাম 
এই ব্রিবর্গ বস্ততঃ এক বগে, ধর্মে, পরিণত হইয়াছিল | 


৭৭৭ শ্রীম্গেবদগীত৷ 


এই যে ধর্সের অনুগত অথ ও কাম, জীবনের সকল কর্ন ও ভোগকে 
আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষিত করা এইটিই ভারতের চিরস্তন আদর্শ । 
রাজ্যশাসনের ন্যায় বহুমুখী বিবাট কর্ণ যদি অনাসর্তভাবে, অধ্যাত্্র তাবে 
করা যায় তাহা হইলে সাধারণ সাংসারিক জীবনও যে অধ্যাত্বভাবাপন হইতে 
পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বস্্তঃ এইটিই গীতার আদর্শ, কালিদাস 
তাঁহার কাব্যের ভিতব দিয়া আপন ভাবে এই আদর্শই প্রচার করিয়াছিলেন। 
কেমন করিয়া এই অনাসক্ত ভাব লাভ করা যায কবি আদশ নৃপতি দিলীপের 
বর্ণনাতেই তাহার ইক্ষিত দিয়াছেন। প্রথমতঃ চাই 'বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যযন 
করিয়া মানব-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে সম্ঞান হওয়া । 
দ্বিতীয়তঃ চাই বেদ ও উপনিষদেব শিক্ষা অনুযায়ী সাধনা কবিয়া চবিত্রকে 
স্থগঠিত করা এবং ইহাই ধর্ন আচবণ নামে অভিহিত--মহারাজা দিলীপ 
ধর্শ আচরণ যতই কঠিন বা কষ্টকৰ হউক তাহাতে কখনও আতুব হন 
নাই। 

কালিদাস ছিলেন শিল্পী, কবি--জীবনের সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্যের দিকেই 
ছিল তাহার দৃষ্টি- একদিকে সকল প্রকাৰ ভোঁগবিলাসময় জীবন, অন্যদিকে 
সন্যাসীর ত্যাগ ও সংযম, দুই-ই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে-দুইয়েব মধ্যেই 
তিনি সৌন্দধ্য দেখিয়াছেন, এবং জীবন সম্বন্ধে তাহার সমগ্র দৃষ্টিতে যেমন 
গাহস্থ্য আশ্বয় তেমনিই বাণপ্রস্থ আশ্রমও যথাযথ স্থান পাইয়াছে এবং উভয়ের 
বণনান্তেই তিনি অপূর্ব কবিত্বশক্তির পবিচর দিয়াছেন। সূর্য্যবংশীয নৃপতি- 
গণ যৌবনে পূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ কবিতেন কিন্তু সকলেই পরিণত 
রয়সে গুণবান পুত্রের হস্তে বাজ্যলক্ষ্ণীকে অপণ কবিয়া বলকলধারী সন্নযাসী- 
দের পদানুগবণ করিতেন। সংসারে অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহারা 
স্বর্গসুখকেও তুচ্ছ করিয়া মোক্ষ লাভেব জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। 
এইরূপে সন্বযাস ও মোক্ষই ছিল জীবনসৌধেব চুড়াস্বরপ। কবির শি্প- 
দৃষ্টি নানাবপ বিরোধী বস্তব ও গুণসকলেব মধ্যে গ্রক্য ও সমম্বয়ের সুত্র- 
বাহির করিয়া তৃপ্ত হইত-এইভাবে তিনি আব্যান্িকতা ও জীবনের সম- 
নয় করিয়া তাহার কবিসুলভ পৌন্দর্বোধকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন । যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদিসঙ্কুল রাজধানী হইতে অনতিদূরে অবস্থিত শান্ত সিদ্ধাখ্বমের পরি- 
কজ্পনা তাহার কাব্য ও নাটককে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মহারাজা স্ুঘেণের 
বর্ণন৷ প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন, 

নীপান্বয়ঃ পাখিব এঘ যক্তা, 
শুণৈর্যমাশিতা পরস্পরেণ 


ষ্ঠ অধ্যায় ণণ৫ 


সিদ্ধাশ্বমঃ শাশ্তমিবত্যৈ 
সত্র্ণে সগিকোৎপ্যুৎসস্থজে বিরোধ || 
_রযুবংশ ৬1৪৬ 
শান্ত সিদ্ধাশবমে যেমন আজন্মবিরোধী হিংস্র জন্তগণ পরস্পরের মধ্যে চিরস্ভন 
বিবৌধ পরিহার পূর্বক বন্ধুভাবে বাস করে, জ্ঞান-মৌন, শক্তি-ক্ষমা, ত্যাগ- 
গর্বহীনতা প্রভৃতি পরম্পরবিরোধী গুণরাশিও তদ্রপ তাহার দেহে বিরুদ্ধতাব 
ত্যাগ করিয়া সোদরবৎ বন্কুভাবে বাস করিতেছে । 
কালিদাস কবিদৃষ্টিতে অনুভব করিয়াছিলেন যে, সংসারের সকল 

ছন্দ ও বিরোধের মধ্যে এঁক্য সুত্র আছে, সেইটিকে ধরিয়াই সকল দ্বন্দ 
ও সমস্যার সমাধান করা যায়_কিন্ত কাধ্যতঃ ইহা কিরূপে সংসাধিত হইবে 
তাহাব কোন স্স্পষ্ট সন্ধান তিনি দেন নাই। তাহার পরিকল্পনা এই যে, 
শান্ত উপবনে মুনি থাঘিরা যদি তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন এবং গৃহস্থ রাজন্য- 
বৃন্দের গুরুরূপে তাহারা সাংসারিক জীবনের অভ্যুদয়ে সাহায্য করেন, বন্ন- 
তেজের দ্বারা ক্ষত্রিফতেজকে সমর্থন করেন তাহা হইলেই মানুঘের সাংসারিক 
ও সামাজিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পবিচালিত হয়। মহারাজা দিলীপ কূলগুরু 
বশিষ্টের শান্ত আশ্মে গিয়া বলিয়াছিলেন, 

পূরুঘায়জীবিন্যো নিরাতিষ্কা নিরীতয়। 

যন্মদীয়াঃ প্রজাস্তস্য হেতুস্তৃদ্বৃদ্চর্টসমূ |১1৬৩ 
--“আপনার বুল্গতেজেব বলেই আমার প্রজাপুঞ্ধ শতবধ জীবিত থাকে এবং 
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি সর্বিধ আতঙ্ক-পরিশূন্য হইয়া নির্ভয়ে 
কালাতিপাত করে ।”' সাংসারিক জীবনের উপর আশ্বম জীবনের এই প্রভাব 
ভাবতে চিরদিনই স্বীকৃতি হইয়াছে । অপেক্ষাকৃতি আধুনিক যুগে মহারাষ্র- 
নেতা শিবাজী তাহার গুরু রামদাসের নির্দেশ ও অধ্যাত্ববল সহায়ে দোর্দও- 
প্রতাপ মোগল সমাটের বিরুদ্ধে দড়াইয়া শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন ! 
কালিদাস রাজ্যকেও একরকম আশ্রম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন-- 

পপ্রচ্ছ-ক্শলং রাজ্যে রাজ্যাশ্বম মুনিং মুনিঃ 1১1৫৮ 
গুরুদেব বশিষ্ঠ রাজ্যরপ আশ্মের মুনিস্বরূপ দিলীপকে রাজ্যের কৃশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন। 

সাংসারিক জীবনের সহিত অধ্যাত আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় 

ভারতবাসীর সাধারণ জীবন যে অনেকটা অধ্যাত্বভাবাপনন হইয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তথাপি মানুঘের জীবন হইতে পাপ তাপ দ্বন্দ দুঃখ দূর 
হয় নাই, আর অত্যুচচ অধ্যাত্ব আদশের অনুসরণ করা সত্তেও ভারতবাসী 


৭৭৬ প্রীমপ্ভগব্দগীতা 


আজ যে দীন হীন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে লোকে আধ্যাত্বি- 
কতার উপযোগিতা সববন্ধেই সন্দিহান হইয়াছে । আধ্যান্িকতার দ্বারা 
সাংসারিক জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য জীবনে পরিণতি করিবার যে 
আদর্শ বৈদিক মুগে প্রচারিত হইরাছিল--আজ পর্যাস্ত তাহা কার্যে পরিণত 
হয় নাই, কারণ এ আদর্শটি সন্বন্ধেই ভারতবাসী আজ পরধন্ত ঠিক মত 
সজাগ ও সঙ্জান হইতৈ পাবে নাই। কালিদাসের কাব্যেই আমরা তাহা 
দেখিতে পাই । মান্ঘ যে দেহ, মন, হৃদয়, মস্তিফ্ষের বিকাশ 3 অনুশীলনে 
কত উচেচ উঠিতে পারে, দেবতুল্য হইতে পাবে, কালিদাস রঘুবংশে 
তাহা সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আনার সেই সঙ্গেই দেখাইয়াছেন 
যে, এই সংসার অনিত্য অসার, রঘুবংশের ন্যায় পৃণ্যময় ও গ্রুতাপশালী 
বংশেও পাপ প্রবেশ করে, নিয়তির বশে, কালের বশে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়, অতএব যাহারা শান্তিপখের পখিক, পরম মঙ্গল চান তাহারা গৃহস্থ 
আশ্রমে থাকেন না । কালিদাসের সময়ে ভারতনাপীর প্রাণশক্তি সতেজ ছিল, তাই 
এইরূপ সংসাবত্যাগের আদর্শ বেশী লোককে প্রভাবিত কবিতে পারে নাই, 
জীবনে যে সুখ আছে, সৌন্দধ্য আছে, তাহার বিকাশ ও উপভোগ কবিবার 
দিকেই সাধারণে মন দিয়াছিল। কিন্ত জাতীয় জীবনশক্তি যখন কালক্রমে 
ক্ষীণ হইযা আসিল সেই সন্ধিক্ষণে আচার্য শঙ্কর আসিয়া সংসাবের অনিত্যতার 
উপর জোর দিলেন, সন্যাসের আদর্শ বছলভাবে প্রচার করিলেন। 

গীতা 'ঠিক এইটিরই প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াভিল। গীতাও 
সংসারকে অনিত্য বলিয়াছে-কিন্তু তাহা সপ্সারকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য 
নহে, আমাদের মধ্যেই যে নিত্যবস্ত আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত যুক্ত 
হইবার জন্যই গীতা সংসারের অনিতা বস্ত্র হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে বলিয়াছে | 
একবার আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের যে নূতন দৃষ্টি খলিরা যায় 
তাহাতে সংসারকে, জগতকেও আমরা নূতন চক্ষতে দেখিতে পাই-তখন 
আর তাহা অনিত্য অসার বলিরা উপলব্ধ হয় না, তখন তাহা নিত্য বস্তু 
আত্মা বা বৃল্নেরই অভিব্যক্তি বলিয়া অনুভূত হয়, বাস্ুদেবং সর্ববতখন 
আর সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাতীত বন্ধে লীন হইবার কোন তাগিদ 
থাকে না--এই সংসারে থাকিয়া সকল বস্ত্র, সকল ঘটনার ভিতর দিয়াই বন্ধের 
সহিত, তগবানের সহিত মিলন-সুখ অনুভব করা যায়-_এই ষ্ঠ অধ্যায়েই 
গীতা তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছে (৬1২৯--৩২)। আর এই অধ্যাত্ব ভাবে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই গীতা সতত আত্মার সহিত যাগ অভ্যাস কৰিতে 
বলিয়াছে (৬1১৫,২৮)। 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭র্ণপ 


কিন্ত প্রশ এই যে, পরে যাহাই হউক অন্তত যোগ অভ্যাসের সমর 
সংসার হইতে সরিরা যাওয়া আবশ্যক হয় কি না। গাতা বলিয়াছে 
নির্ভন স্থানে একাকী বসিয়া ধ্যান করিতে হইবে-শুধু ইহা হইতেই শঙ্করের 
ন্যায় সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় না যে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইতে হইবে। 
স্থিতপ্রজ্ঞ মুক্ত ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া সকল কর্ণ করিবেন- ইহাই গীতার শিক্ষা । 
কিন্তু একবার সন্ন্যাসী হইলে আর সংসারের কর্মে ফিরিয়া আসা চলে না, 
জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই এইরূপ অভিমত, এবপ প্রত্যাবর্তন শাস্ত্র ও 
শিষ্টাচারের বিরোধী (বঃসূঃ ৩181৪০)। অতএব যোগসাধনার জন্য সনুযাস 
অবলম্বন আবশ্যক ইহা গীতার অভিমত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া 
গীতা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, পরিমিত আহার, বিহার ও কর্ন না থাকিলে 
যোগ সুগম হয় না। অতএব সংসারের কর্মের মধ্যে থাকিয়াই যোগ 
সাধনা করিতে হইবে। সংসারে খাকিয়াও কিছু সময়ের জন্য নিয়মিত 
ভাবে নির্জনে বসিয়া প্রত্যহ বান অভ্যাম করিতে হইবে-_ ইহাই গাতার 
অভিমত বলিয়া মনে হয়। রামানুজও এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, 
অহরহ যোগকালে। কিন্তু বর্তমানে মানুঘের সাংসারিক জীবনে যেরূপ 
রাজসিকতান ও তামসিকতার প্রাবল্য- এইরূপ সংসারে থাকিয়া যোগসাধনায় 
সাফল্য লাভ করিবার আশা দুরাশা। অতএব সংসারের মবে/ই 
যদি এমন আশ্বম রচনা করা যায় যেখানকার পরিবেষ্টনী সাধারণ সাংসারিক 
জীবন হইতে ভিনু, অধ্যাত্র সাধশার অনুক্ল- সেইখানে থাকিয়াই প্রকৃষ্টভাবে 
যোগসাধনা করা যাইতে পারে । কালিদাস যে বশিষ্ঠ, কথু প্রভৃতি মুনির 
আশ্বম, বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এইরূপই আশ্রম, সন্র্যাস আশ্বম নভে। 
গিরিগুহার অসহায়তাবে খাকফিলে একদিকে যেমন একাখ্রতার সুবিধা হয়, 
অন্যদিকে তেমনই অসুবিধাও আছে-শরীবরক্ষার জন্য আহারাদির চেষ্টায় 
মনের বিক্ষেপ হয়, হিংস্র জন্ত হইতে আক্রমণের আশঙ্কায় মনের বিক্ষেপ 
হয়। অতএব স্রক্ষিত আশ্রমে নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন করিবার সুযোগ 
পাইলেই সিদ্ধিলাভ সুপম হয়। বুঙ্গসূত্রেও বলা হইয়াছে, যত্রেকাগ্রতা 
তত্রাবিশেঘা (8 1১1১১ )-দিক, দেশ, কাল বিষয়ে কোন নিরম গাই, চিত্তের 
একাগ্রতারূপ প্রয়োজনই নিয়ম--যেখানে থাকিলে চিত্তের একাগ্রতা সাধনে 
জুবিধা হয় সেইখানে থকিরাই যোগসাধনা কর! বিধেয়। সনুযাপ অব- 
লগ্নে প্রস্তত মহারাজা রঘু পুত্রের অনুরোধে বনে না যাইয়া নগরের উপ- 
কঠে এক নির্জন স্বানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং কালিদাস তাহার 
যে যোগ অভ্যাসের বর্ণনা দিয়াছেন তাহা গাতার বর্ণনারই অনুরূপ) গীতা 


ণণচ শ্রীমন্তগব্দগীতা 


যোগার সমতা বর্ণনা করিতে সমলোষ্া*্মকাঞ্চন শব্দটি দুইবার ব্যবহার 
করিয়াছে--কালিদাসও অনুরূপ শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন, 
রদুরপ্যজয়ৎ গুণত্রয়ং প্রকৃতিস্থং সমলোট্রকাঞ্চনঃ । ৮1২১ 

তবে কালিদাস যোগসাধনাকে নিবৃত্তি ধর্ম বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি ধরন হইতে 
পৃথক করিয়াছেন_ইহা হইতে বঝা ঘায় যে, কালিদাসের যুগে গীতার 
কন্নযোগের আদর্শটি ভারতবাসী কত্তুক গৃহীত হর নাই--পরে শঙ্কব কর্তৃক 
সন্যাস প্রচারে তাহা আরও চাপা পড়িরা গিয়াছিল। কালিদাস অনাসক্ত 
ভাবে কর্ম ও ভোগের কখা বলিয়াছেন, এ-আদর্শ ভারতে নৃতন নহে, বৈদিক 
যুগ হইতেই প্রচারিত। কিন্ত অনাসন্তভাবে কর্ম করিলে যখন তাহা কোন- 
রূপ বন্ধনের স্থট্টি করে না, তখন শেঘ বয়সে রাজা ত্যাগ করিয়া, কর্নত্যাগ 
করিযা বনে যাইবার সার্থকতা কি? এ-সংসার অসার, এখানকার ভোগস্ুখ- 
সকল তুচছ, বিশ্বের অতীতে নির্ভণ নীরব বৃদ্ধে বা শুন্যে বিলীন হওয়াই মানব 
জীবনের চরম সার্থকতা--এই দার্শনিক মতবাদই সন্যাসকে প্রশ্য় দিয়াছে'। 
ইহার বীজ উপনিঘদের মধ্যে থাকিলেও বৌদ্ধরাই এই মতটি বিশেঘভাবে 
প্রচার করিয়াছিলেন-_-কালিদাস এবং তাহার যুগের দাখনিক চিন্তার উপর 
আমরা এই বৌদ্ধপ্রভাবই দেখিতে পাই। তথাপি এই দার্শনিক মতবাদ 
সাধারণত: সেই যুগের লোককে কর্মবিমুখ, তোগ-বিমুখ কবিতে পারে নাই-_ 
সংসারতাগ ও সন্যাস কেবল দর্শনে এবং কাব্যে একটা আদশ মাত্রই 
ছিল, তাহা লোককে তাহাদের সাংসারিক ভোগ ও কর্ধের মধ্যেও আধ্যাত্িকতা 
স্মরণ করাইয়া দিত, এইভাবে সকল ভোগ ও কর্মের মধ্যেও একটা অনাসভ্তভাব 
সাধারণ তারতবাসীর আয়ত্ত হইয়াছিল । 

কালিদাস কাব্যই রচনা করিয়াছিলেন, দর্শন শান্তর নহে। কাব্যেরই 
একটি অঙ্গ হিসাবে তিনি সাময়িক দার্শনিক মত ও অব্যাত্ব সাধনার অব- 
তারণা করিয়াছিলেন। এ যুগের দার্শনিক চিন্তাধারা ও অধ্যাত্ব সাধনার 
গ্রকৃ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে। এর বিরাট উপাদেয় 
গ্রশ্থধানি কতক অংশে গীতার অনুকরণে রচিত, গীতার শিক্ষার সহিত 
উহার অনেক মিল আছে । বস্ততঃ গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ উভয়েই হইতেছে 
বৈদান্তিক গ্রশ্থ, অতএব এখানে যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসজিক 
হইবে না। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যৌবনে সনুযাস অবলম্বন করিয়া দেশের সম্মুখে 
যে বিপভ্জনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, মুলতঃ তাহারই প্রতিরোধ করিতে 
গীতাকার রাজপুত্র অর্জনের বিঘাদকে উপলক্ষ্য করিয়া অভিনব কর্মযোগের 
আদ প্রচার করিয়াছিলেন । এরূপ যোগবাশিষ্ঠকারও রামচন্দ্রের বিঘাদ 
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ও বৈরাগ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। অর্জনের প্রশ 
ছিল কর্মের দ্বারা সিদ্ধি লাভি হয়, না, করত্যাগের দ্বারা । যোগবাশিষ্ঠ 
গীতারই ন্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, সিদ্ধিলাভের জন্য কর্মত্যাণের প্রয়োজন 
নাই | তবে গীতা কর্ণকে যে উচচ মূল্য দিয়াছে যোগবাশিষ্ট তাহা দেয় নাই। 
যোগবাশিষ্ঠের মতে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, কর্ন বা ভক্তি হইতেছে 
. গৌণ উপায়-_-এ-বিঘয়ে বুক্গসূত্র, পাতঞ্জল প্রভৃতিরই সহিত যোগবাশিষ্ঠের মিল 
আছে। বস্তৃতঃ গীতা যেমন কর্ণকে উচ্চ স্কান দিয়াছে এমনটি আর কোথাও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য মীমাংসকেরা কর্নকেই সিদ্ধিলাভের একমাত্র 
উপায় বলিয়াছেন, এবং জ্ঞানকে কম্মেরই একটি অঙ্গ বলিয়াছেন, এবং এই 
ভাবে বস্তরত; তাহারাই গীতার কর্রবোগেব ভিত্তি স্বাপন করিয়াছেন। কিন্তু 
তীহারা কর্ন বলিতে বুঝিয়াছেন কেবল বেদবিহিত আনুষ্ঠানিক অগ্নিহোত্রাদি 
যাগযজ্ঞ। কিন্তু গীতা কর্ম শব্দ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়া সংসারের প্রয়ো- 
জনীয় যাবতীয় কর্মকেই গ্রহণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, ভগবানে উৎসন্ধ 
করিয়া নিষাম ভাবে কর্ম সম্পনা করিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান ও ভক্তিরও 
বিকাশ হয় এবং তিনে মিলিয়া প্রকৃষ্টভাবে সিদ্ধি আনিয়া দেয়। যোগ- 
বাশিষ্ঠের মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্োর দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, 
বিচারের দ্বারা তন্তু অধিগত করিয়া বোগসাধনার দ্বারা চিত্তকে স্থির করিয়া 
আত্মভ্ঞান লাভ করিতে হইবে-ইঠা ছাড়া সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা নাই । 
বশিষ্ট মান্ঘকে নিভের চেষ্টা ও পুরুঘকারের উপরেই নির্ভর করিতে বলি- 
যাছেন, গুরুর উপরে নহে, ভগবানের উপরেও নহে এখানে আমবা যোগ- 
বাশিষ্ঠের উপর বৌদ্ধমতেরই প্রভাব দেখিতে পাই। অন্যপক্ষে গীতার 
শিক্ষা গুরুরূপী ভগবানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা, আর যতদিন মানুষ 
নিজেকে সম্পূণভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করিতে না পারিতেছে ততদিন 
নিজের চেষ্টার দ্বারা সেজন্য প্রস্তত হইয়া উঠা। নিজের চেষ্টা ও 
পুরুঘকারের পরম পরিণতি হইতেছে নিজেকে সম্পূণভাবে ভগবানের 
হস্তে সমর্পণ করা । যোগবাশিষ্ঠ এই মত গ্রহণ করে নাই । বশিষ্ঠ রামকে 
বলিতেছেন--“বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক বারংবার অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভুজঙ্গকে 
বশে স্থাপন করিয়া আত্বা যাহা পাইতে পারে না, তাহা ব্রিজগতে পাওয়া 
যায়না 1.**যাহারা সম্যক শীস্বালোচনা, রীতিমত চেষ্টা ও বিচারে পরাউ্মুখ 
(ভয়ে তাহাতে অগ্রসর হয় না) সেই মুর্খদিগের শুভপথে প্রবৃত্তি উৎ- 
পাদনার্ধ বিষ্ুভক্তির কম্পনা করা হইয়াছে । তন্মধ্যে অভ্যাস ও যত্ব এই 
দুইটি প্রথম ও মুখ্য বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। অক্ষম স্থলে পৃজ্য- 
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পূজকভাব (বিষ্ণুর পূজা করা- বিষ্ভক্তি) গৌণকম্প করা হইয়াছে। 
***্হৃদয়গুহাবাসী সনাতন চৈতন্যতত্তুই আত্মার মুখ্য শরীব, হস্তে শঙ্খচত্র- 
গদাধারী তদীয় বহির্মৃতি গৌণ (মায়াৰপে কল্পিত আগন্তক ): হে 
রথুনন্দন! যে আত্ব-বিবেকের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন ও মোহমগু চিত্তের বশীভূত 
হইয়া এই চমৎকার আত্মতন্ুজান মনে স্থাপিত কবিতে না পারে, সেই 
অস্থিরচিত্ত-ব্যক্তি শঙ্খচক্রগদাধারী পরমেশুরের বহিমুতিৰ পূজা করিবে ।” 
( ৫18৩) 
এখানে ভগবানের সাকাররূপকে মায়াকল্পিত বলা হইযাছে এবং 
সাকারোপাসনাকে নিয়ুস্থান দেওয়া হইয়াছে-"ইহা গীতার শিক্ষাৰ বিপবীত। 
উপনিধদে বৃদ্ধকে সগুণ ও নির্ভণ দুই-ই বলা হইযাছে, তাহাব সগুণবপটি 
যে মায়া-ক্পিত এই মতটি যোগবাশিষ্ঠ পাইয়াছে বৌদ্ধগণেব নিকট হইতে, 
বৌদ্ধমতে সংসাবের সকল নামরূপই হইতেছে মনেব স্প্ট, কল্পনা মাত্র । 
শঙ্করাচাধ্য যোগবাশিষ্ঠ হইতেই এই মত গ্রহণ কবিযাছিলেন বলিযা মনে 
হয়। যোগবাশিষ্ঠেব মধ্যে আমরা দেখি বেদান্তেব বল এবং বৌদ্ধগণের 
শুন্য বা বিজ্ঞানের সমনৃয়ের চেষ্টা হইয়াছে এবং ইহারই পরিণতি হইসাঁছে 
শক্ষরের মায়াবাদ। শহঙ্করের যে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত, রভ্জুতে সপ্গভ্রম, নিবাকাব 
নিক্ষিয় চৈতন্যস্বরূপ ব্্নই আছেন, রজ্ভুতে সপের ভ্রমেব ন্যায় বন্ধেতে 
জগৎ জম হয়, এই দুষ্টাস্তটিও যোগবাশিষ্ঠ হইতেই গৃহীত 
যখা রজ্বাং ভুজঙগত্বমু মরাম্ুমতির্বথা | 
মিথ্যাবভাস £ স্ফুরিত তথা মিথ্যাপ্যহংকৃতি || 
৬ (১) 1১১১1৩৪ 
অন্যত্র বলা হইয়াছে, “যখন বৃদ্ধা একমাত্র মন:স্বরূপ, পুথাদি স্বরূপ 
নহেন, তখন এই জমুদয় বিশ্ব মনংস্বরূপই জানিবে অর্থাও ইহাঁতেও বাস্তবিক 
আধিভৌতিক ভাব নাই। মনই সঙ্কল্লনগরের ন্যার ও গন্ধবপুরেব ন্যায 
মিথ্যাভূত এই বিশাল প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়াছে । রজ্জুতে সপত্বের ন্যায় 
বাস্তবিক আধিতৌতিকতা৷ তাহাতে নাই | (৩৩) শঙ্করের অদ্বৈত ও 
মায়াবাদ বুঝাইতে বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীতে যোগবাশিষ্ঠ হইতে বু শ্রোক 
উদ্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই যে মত, জগৎ অলীক--এইটি বৌদ্ধমত, 
বন্সূত্রে এই মত খণ্ডন করা হইয়াছে। জগতের অলীকতা বুঝাইতে যোগ- 
বাশিষ্ঠ যে-সব উপমা প্রয়োগ করিয়াছে তাহার একটিও উপনিষদের মধ্যে 
পাওয়া যায় না, শ্র-সব দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ-দশন হইতেই গুহীত। যোগ- 
বাশিষ্ঠের কয়েকাট উপমা»-“মানস পুজাকালে কল্পিত রুতুপ্রসাদ প্রভৃতি, 
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মনঃকল্পিত রাজ্য, ইন্দ্রজাল-রচিত মালা, উপন্যাসের ঘটনা, বায়ুরোগ 
[তি ভূমিকম্প, শিওুবিভীঘিকার জন্য কল্পিত ভূত, নির্শল আকাশে বিল- 
দ্বিত যুক্তামালা, নৌকারোহীৰ দৃষ্টিতে তীরস্থ বৃক্ষেব প্রচলন, স্বপদৃষ্ট নগরী 
এবং মনঃকল্পিত আকাশকসুমের ন্যায় জগৎ-সংসাবও অলীক 1” 
(২।৩।১১)। বুদ্ধ হইতে জগতের উদ্ভব বুঝাইতে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত 
উপনিষদ বা বুন্নসূত্রে কোখাও ব্যবহৃত হয় নাই। অবশ্য বৃদ্নসূত্রের 
ন্যায় যোগবাশিষ্ঠ শ্বতিকে প্রামাণ/ বলিয়া গ্রহণ করে নাই ।** সত্যজ্ঞানেব জন্য 
যোগবাশিষ্ঠ যুক্তিবিচার ও নিজের প্রতাক্ষ অনুভূতির উপরেই নির্ভর করিয়াছে-- 
প্রমাণমেকমেবেহ প্রত্যক্ষং তদতঃ শৃণু 11২1১৯।১৬ 
ন্যায়েনেতি পরামশো বিচার ইতি কখ্যতে । 
বিচারাৎ জায়তে তত্ং তন্তাদ্ধিশ্বাশ্টিরাত্বনি |1--২1১৪1৫০--৫৩ 
ন্যায়সঙ্গত তর্ক ও বুক্তিকে যোগবাশিষ্ঠ খুবই উচচ স্থান দিয়াছে--যুক্তি- 
খুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি | 'যে-শাস্ত্র যুক্তিদ্বারা তন্্রনিণয়ের অনুক্ল, 
তাহা মানঘ-প্রণীত হইলেও গ্রাহ্য । আর যাহা সেরূপ নহে এমন শাস্ত্র 
বেদেব অন্তগত হইলেও উপাদেয় নহে। ফলে ন্যাএসম্বলিত মার্গ সেবা 
করাই লোকের উচিত। খুক্তিযুক্ত বাক্য বালকেন নিকট হইতে গ্রহণ 
করা উচিত। বুদ্লা-কত্ুক কখিত হইলেও অযুক্ত বাক্য তৃণের ন্যায় 
পরিত্যাণ কবা উচিত। যে-ব্ক্তি অগ্রবন্তী গঙ্গাদল ত্যাগ করিয়া, ইহা 
আমার পিতার কৃপ বলিয়া কুপোদক পান করে, তাদৃশ অত্যানুরাগী ব্যপ্তিকে 
কে উপদেশ দিবে? (২১৮১-৫) 
এই যে এখানে বেদাদি শান্স্েন উপরেও তর্কবুদ্ধিকে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে, ইহাতে ভারতীব মনের ক্রগণিবওনই দেখা যায়। পূর্ববর্তী ধুগে 
বোধিকেই ($011010101)) উচচশুম স্বান দেওবা হইয়াছে, যুক্তিতর্ককে 
নহে-শুতিতে এই বোধিমূলক ভ্ঞান জংগুহীত আছে বলিরাই প্রাচীন 
ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র শ্তিকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছে। ইহার 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হইতেছে বৌদ্ধদর্শন, সেখানে বেদের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ 
বিদ্রোহ এবং তর্কযুক্তিরই প্রাধান্য । মানুষের মানবীয় চিত্তের পূর্ণবিকাশে 
যেমন বোধিশক্তির বিকাশ প্রয়োজন, তেমনই তর্কশক্তির বিকাশও প্রয়োজন, 
তাই বোধিমূলক যুপের পর আসিয়াছে যুক্তিপ্রধান যুগ, বেদ ও উপনিষঘদের 
পর আসিগ্াছে দশনশাস্ত্র। তখাপি বুঙ্গমূত্রের ন্যায় যুক্তিমলক শান্সেও 
শ্রতিকেই অনুসরণ করিরা তখ্য নির্ঘারণ করা হইয়াছে । পীতা শরতির, 
7 * এবিষস্বেও আমর। যোগবাশিষ্ঠের উপর বৌদ্ধপ্রভাবই দেখিপত পাই । 





৭৮২ শ্রীমন্তগবদগীত। 


উপর নির্ভর না করিয়া, সকল শ্র্তিব যে মূল উৎস অন্তর্বোধ তাহারই 
উপর নির্ভর করিয়াছে, এবং সেই অন্তরবোধ লাঁভেব উপায়স্বব্ূপ মনবুদ্ধির 
যুক্তিতর্ককে যোগসাধনার দ্বারা নিশ্চল করিতে বলিয়াছে-__ 
শ্ততিবিপ্ররতিপনা তে যদা স্বাস্যতি নিশ্চলা | 
সমাধাবচলা বৃদ্ধিস্থদা যোগমবাপ্স্যসি 1২1৫৩ 

গীতা স্বীকান করিরাছে বেদ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের গ্রন্থ, সর্বৈ বেদৈরহমেবা বেদ্যঃ, 
যোগবাশিষ্ঠেন ন্যায় গীতা বলে নাই যে, যুক্তিতর্কের দ্বাবা বেদেব সত্যাসত্য বিচার 
কবিতে হইবে-_যোগপন্ধ অন্তর্জানের আলোকেই সকল মত্য যাচাই কবিতে হইবে । 
যোগবাশিষ্ঠ যুক্তিকে যে বেদের উপবে স্থান দিয়াছে ইহাতে বৌদ্ধপ্রভাব এবং 
যগপরিবর্তনের প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। এই হিসাবেও যোগবাশিষ্ঠ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ এবং শঙ্কর যুগান্তবেব এই প্রভাব অতিক্র্ন 
করিতে পাবেন নাই । তিনি যোগবাশিষ্ঠেব ন্যাষ অমন প্রকাশ্যভাঁবে বুক্তিতর্ককে 
বেদউপনিঘদেব উপর স্থান দেন নাই, কিন্তু নিজেব মতানবায়ী এ সকল 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিযা কাধ্যতঃ তিনি তাহাব তর্কবুদ্ধিকেই শান্সের উপরে 
স্থান দিয়াছেন। অবশ্য ইহার পশ্চাতে ছিল তাহার নিভেব অন্যান অনু- 
ভূতি। তিনি নিছে পরমতন্ত্রকে যে-ভাবে উপলব্ধি কবিয়াছিলেন, সেহাটিই 
যে বেদাদিশাস্্েব প্রতিপাদ্য তাহা দেখাইতে তিনি অগাধারণ বুদ্ধিমত্তাব 
পবিচয় দিযাছেন। 

যোগবাশিষ্ঠ যুক্তিকে উচচস্থান দিলেও, ন্তাহার মধ্যে দার্শনিক সৃচ্ছা 
যুক্তিতর্ক খুব কমই আছে। গ্রস্থকাৰ নিজ সিদ্ধান্তগুলি কথা ও কাহিনীর 
মধ্য দিয়া সরস শ্বোকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহা সাধাবণ পাঠকের 
পক্ষে খুবই উপযোগী হইয়াচে। সেইজন্যই এককালে যোগবাশিষ্ঠের 
বহুল প্রচার হইয়াছিল। সেই যুগের দাশনিক চিন্তাধারা এবং যোগসাধনায় 
যাহা কিছু জ্ঞাতব্য ছিল যোগবাশিষ্ঠ সবেরই পরিচয় দিয়াছে । তবে 
গীতার মব্যে যেমন সকল মত, সকল সাধনার গভীর সমনুয় দেখা যায় 
যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে তাহা নাই-যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে সব যেন একাকার 
হইয়া আছে, তাই দেখা যায় তাহার এক স্থানের বক্তব্যের সহিত 
অন্য স্থানের বন্তব্যেব বিবোধ বহিয়াছে। তবে মোটের উপব যোগাবাশিষ্ঠের 
একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত আছে এবং সেইটি হইতেছে বৌদ্ধ চিন্তা ধারা 
এবং বেদান্তের বন্ধ তত্বের সংমিশ্ণ। বৌদ্ধরা যে চিৎ বা বিজ্ঞানকেই 
পরমতত্ু বলিয়াছেন, যোগবাশিষ্ঠ সেইটিকেই বুদ্ধ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছে । বৌদ্ধরা বলেন এ বিজ্ঞানের মধ্যে মনের স্ফুরণ হয় এবং তাহাই 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৮৩ 


জগংরূপ মায়ার স্থ্টি করে, এ মনও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, একমাত্র বিজ্ঞানই 
সত্য বস্ত। যোগবাশিষ্ঠ ঠিক' এই মতটিই গ্রহণ করিয়াছে। যোগ- 
বাশিষ্ঠের দাশনিক মতটির পরিচয় দিতে এখানে কিছু বিস্তৃতভাবেই এ গ্রন্থ 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি-কারণ ভারতীয় দাশনিক চিস্তাধারাষ এবং 
অধ্যার সাধনায় যোগবাশিষ্ঠ এককালে খুবই উচচস্বান গ্রহণ করিয়াছিল । 

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রাম! এই যে সম্মুখে আকাশ ভূতাদি ও 
ও অন্তরে অহণ্রপ প্রভৃতি দৃশ্যমান হইতেছে, সেই সয়্দয় ব্যবহারদশায় 
জগ, কিন্তু পবমার্খ, দশায় অজব অনর ও অবার় বৃন্দ ; বন্ধ ব্যতিবেকে জগৎ 
শব্দের নামান্তর নাই । বস্ততঃ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শন নাই, ইহা শুন্যও নয়, 
জড়ও নয়, কেবল শান্তিময় । রামচন্দ্র কহিলেন--হে প্রভো ! যদি এই 
জরামরণাদি-দুঃখসঙ্কুল পব্তাকাশাদিময় সংসাবে কিছুই নাই, তত্ব এ সমুদয় 
কি দেখিতেছি » বশিষ্ঠ কহিলেন, হে রামচন্দ্র! আমার বাক্য অসঙ্গত 
নহে, সত্যই এই বিশ্ব বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক । তথাপি যে প্রকাশ 
পাইতেছে, ইহা কিছুই নহে, ইহা পুবে স্পা্টকালে উৎপন্ন হয় নাই 
বলিরা ইহা নাই। ইহা কেবল স্বগানুভূত গৃহাদির ন্যায় মনেরই ভাব মাত্র । 
এ মনও বাস্তবিকই অনতপন ও অশবীরী। স্বপ্ন যেমন স্বপ্রান্তরকে দর্শন 
করার, সেই মত মন স্বয়ং অগৎ হইলেও স্বকীয ইচ্ছার অণ্রে স্বদেহ কল্পনা 
কবিরা তাহারই দ্বারা ইন্দ্রজাল শোভার ম্যাথ এই জগত্শোভা বিস্তার 
করিয়া খাকে। একমাত্র চপৎ শক্তিমান মনই স্ফুরিত হইতেছে, ভ্রমণ 
কণিতেছে, নিমগ্রু হইতেছে, সংভার করিতেছে । সকলই মনের কাধ্য, 
মন ব্যতীত বিশ্ব নাই (৩।৪)। বাম কহিলেন, হে মুনিবর ! 
এই মনও যে মিখ্যা, ইহার কারণ কি এবং এই মায়াময় মন কোথা হইতে 
কিরূপে উতপন্র হইয়াছে £ বশিষ্ঠ কহিরেন,-তে রাম! যিনি সাংখ্যমতের 
পুরুষ ও বেদান্তীদিগের বুগ্ধ।, বিষ্ঞানবাদীদের শুনির্ল বিজ্ঞান, শুন্যবাদীদের 
শুন্য, সূর্য্যাদি তিদস্বীদেরও প্রকাশক ধিনি বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা 
ও কর্তরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, এবং যিনি সঙ হইয়াও অসৎ ও 
দেহমধ্যবর্তী হইয়াও দরস্থিত। এব গুরধয হইতে কিরণভালের ন্যায় 
যাহা হইতে বুঙ্ধা বিশ প্রভৃতি দেবগণ প্রকাশ পাইয়াছেন ; সমুদ্রে বুদ্বদের 
ন্যায় যাহাতে এই নিখিল বিশু. প্রকাশ পাইতেছে। যিনি বায়ুরপী 
হইয়া ইদ্দ্রিযদলশালিনী, বৃদ্লাওজপফলশালিনী চিন্মল৷ প্রকৃতিরূপা লতাকে 
নত্তিতা করিয়া থাকেন । ধাহাব প্রশান্ত চিদ্ঘন অর্থাৎ চিদাকাশরূপ মেঘে 
স্ষ্টিরপ বিদ্যতের প্রকাশ ও প্রাণরূপ জল বর্ধঘণ হইয়া থাকে ; যাহার 


৭৮৪ শ্রীমন্গবদগীত। 


গ্রভায় সমস্ত বস্তর প্রকাশ হয়, যিনি অসদ্বস্তর ত্যষ্টি করিয়াছেন, যাহা 
হইতেই সদ্বস্ত সন্তাবান হইয়াছে, যাহার সন্নিবানবশতই এই জড় শরীর 
চলচ্ছক্তিসম্পনৃ, সবসত্তাতিগামী যাহা হইতেই নিয়তি, দেশ, কাল ও চলন- 
স্পন্দনাদি ক্রিয়া-সকল স্ুসম্পনা হইতেছে । শুদ্ধ চিন্ময় যিনি ব্যোমচিস্তায় 
আকাশরূপা, পদাঞ্চিন্তায় পদার্চ ভাব ধারণ করিতেছেন, যিনি এই বিপুল বন্নাও 
স্থজন করিয়াও কিছুই করেন নাই, এবং যিনি নিবিকল্প স্বরূপ ও উদয়ান্ত- 
স্বিতি-গতি-বিহীন নিবিকার অদ্বৈত আত্বায় অবস্থিত আছেন তিনি ভিনু 
আর কিছুই নাই (৩1৫)। হে রাম! এই দেবদেব পরমাগ্ার সহিত 
একতাসিদ্ধি জ্ঞানযোগেই লাভ করা যায়, অন্য ক্লেশকর অনুষ্ঠানাদিতে 
তাহা হয় না। মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় এই সংসারভ্রমের একমাত্র শান্তি 
কানকরূপে তত্তৃঙ্গনই নিরূপিত আছে, জ্ঞান ভিন্ন কিছুই উপযোগা নহে । 
যেমন কতক ফলের (নিন্নলী ফলের) সম্পর্কে জলের কলুঘতা নট হয়, 
তদৃবূপ মোগাভ্যাসে বুদ্ধির মালিন্য দূর হয় এবং সৎ শাস্ত্রে অনুশীলনে ও 
সাবুসজে যে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তাহাতে নিদ্া। সংসার মাযা বিনঈট হয় 
( ৩৬ )। বত্রিশ হাজার শ্মোকে সম্পুর্ণ বিরাট বোগবাশিষ্ঠ গ্ান্থে নানা দট্টান্ত ও 
আখ্যাধ়িকার ভিতর দিয়া যাহা বলা হইযাছে আমরা উপরে সংক্ষেপে তাহার 
পরিচয় দিলাম। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, তত্র দিক দিয়া উহাতে 
অপঙ্গতি রহিরাছে। একদিকে বলা হুইতেছে জগৎ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যার 
অলীক, অন্যদিকে বল হইতেছে ব্রঙ্দ হইতেই জগৎ উৎপণ্ু, ব্রন্নই সব 
হইয়াছেন, সব কিছুকে চালাইতেছেন। তংকালে ভারতে দার্শনিক চিন্তার 
যত ধারা উতপন্ম হইয়াছিল, যোগবাশিষ্টে সে-সবেরই উল্লেখ আছে কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে সমন্বয়ের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই, যোগবাশিচ্টের মধ্যে 
সে-সব একাকার হইয়া আছে, তাই পদে পদে বিরোধ দৃষ্ট হয়। তবে 
বিশেষ লঙ্গণ করিলে বুঝা যায় যে, যোগবাশিষ্ঠের নিজ দাশনিক মতটি 
এইরূপ । ব্দ্ঈচৈতন্যে অহং বা জগত নাই, চিত্তে বা মনেই এই দুইটির 
উদ্ভব হইয়াছে, মন বে স্বপ্র দেখে তাহা যেমন অলীক, এই জগতও 
তেমনিই অলীক | মনের আত্যন্তিক নাশ হইলেই দুঃখময় সংসার-সাগরের 
পারে উপস্থিত হইয়া শান্তিলাভ করা যায়। এইটি মুলতঃ বৌদ্ধমত এবং 
যোগবাশিষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিয়াছে। তবে যোপবাশিষ্ঠ বেদাত্তের বঙ্দকেও 
স্বীকার করিয়াছে । কিন্তু নিল বুন্নচৈতন্যে এই মিথ্যাহ্তজনকারী মনের 
উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? এ-প্রশ্ের কোন সদুত্তর না পাইয়াই বৌদ্ধ- 
গণ বুঙ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। শঙ্কর আর এক উত্তর দিয়া 
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এই অসঙ্গতি দূর করিবার প্রয়াস করিয়াছেশ-মায়া নামে এক অনিবচনীয় 
শক্তি এই মনের এবং মনঃকভ্পিত জগতের স্া্ট করিয়াছে । যোগবাশিষ্ঠের 
মধ্যে এই মতের বীজ রহিয়াছে, কিন্ত তাহা পরিস্ফট হয় নাই | শঙ্কর 
বে সূন্টা যুক্তি তর্সের দ্বারা এই বিখ্যাতি দাশনিক মতবাদেব প্রচার করিয়াছেন, 
যোগবাশিঠে তাহার একান্ত অভাব 1% এই জন্যই কেহ কেহ যোগবাশিষ্ঠকে 
দাশনিক গ্রন্থ না বলিয়া ধর্ম গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত কলিয়াছেন | বস্তুতঃ 
যোগবাশিষ্ঠ মনুস্মতি প্রভৃতির ন্যাব ধর্মশান্্র নভে, ইছা মোন্দশাস্্, অব্যাক্শাক্, 
এবং মোক্ষলাভের উপার স্বরূপই ইহাতে দাশনিক তত্বের আনোটনা করা হইয়াছে, 
তবে ইহার পদ্ধতি সাধারণ দশনশাস্্র হইতে ভিম । বৃ্গসত্রের ন্যার দর্শনশাস্ত্রে 
দার্শনিক ও অধাত্ব তত্তুগুলি যুক্তিতর্কের ছারা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, হেতুমন্ডি- 
বিনিশ্চিতৈঃ, এব? ইহাই প্রকৃত দশনশাস্তেব লক্ষণ | যোগবাশিষ্ঠ ঘুক্তিকে 
খবই প্রাধানা দিয়াচে। বশিষ্ঠ রামকে বলিলেন, "এক্ষণে যেজপে তুমি 
সেই বুদ্ধতন্তু বুঝিতে পারিবে, সেইভাবে বন যুক্তি দ্বারা বিস্তারপূর্বক বলিতেছি 
শুবণ কর? (৩৭ )। কিন্ত বস্তঃ বশিষ্ট যুক্তি তর্কের অবতারণা করেন 
নাই ; তিনি বহু উপমা ৪ পল্পেৰ সাহায্যে অব্যাস্ব তন পরিস্ফ,ট করিয়াছেন । 
তাহার মতে এইটিই তন্ুজ্ঞানলাভের প্রকট উপায়-“ছে রাম! এই জগৎ 
নামক মিথাজ্ঞানূপ বোগ বভকাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, 
তন্তুভণন ব্যতীত ইহার কোন উপায়েই শান্তি হইবে না। হে সাবো! 
আমি তোমার ভ্ঞানসিদ্ধির জন্য যে সকল আখ্যায়িকা বলিব, তাহা বর্দি 
শবুবণ কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে তমি সুবোধ ৩ মুক্তশ্থভাব | 
আব যদি উদ্বেগবশতত তাহান অর্ছেক গুনিবাই উঠিয়া যাও, তাহা হইলে 
তুমি শাস্ত্র শবণের অযোগা পশুধমী ভইবে ও তোমার সিদ্ধিলাভি হইবে না” 
(৩1৮।১-৬)। নুজ্ল হউতেছেন বাক্য ও মনের অগোচর, মানঘের সাধারণ মন 
বৃদ্ধিকে বল স্ধন্ধে একটা ধারণা দিতে হইলে তরর্যুক্তি যেমন সহায়, উপমা 
৪ গল্পও সেইরূপ সহায় তাহাতে সন্দেহ মাই। কিন্ত প্রকৃতি তত্থুজ্ঞান 
এইভাবে হর না, তাহার জন্য প্রয়োজন স্বানভন ও উপলব্ধি, আত্মার দ্বারাই 
আত্মাকে দশন করা যায়, যাহা কিছ আমাদের মধ্যে আত্মাকে উদ্বোৰিত 
করিতে সাহায্য করে--ঠাভাই তত্রজ্ঞানের সহায়ক । বাক্যের এমন শি 
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আছে যে, তাহা আমাদের মানসিক বৃদ্ধির অতীত আঘ্বাকে স্পর্শ করে, 
উদ্বোধিত করে এবং যে-শান্ে এইরূপ মন্ত্রশক্তিসম্পন বাক্য আছে তীহাই 
প্রকৃত অধাত্শান্র। বেদ ও উপনিঘদ এইবপ অধ্যাত্শান্্, তাহার পরেই 
এ-বিঘয়ে গীতার স্থান। গীতা যুক্তি তর্ক বা গল্পের সাহায্যে তন্তুজ্গন 
পরিস্ফুট করে নাই, কিন্ত সত্যকে সমভাবে দেখিয়া এমন শ্তিপর্ণ বাক্যে 
প্রকাশ করিয়াছে যে তাহা শ্বদ্ধার সহিত শুবণ করিলেই সভ্য বলিয়া 
অনুভূত হয়, আর সংশয়ের স্থান থাকে না। তাই অর্ভন বলিয়াছেন, 

সর্মেতদৃতং মনো যন্মাং বদনি কেশব । 
গীতার মধ্যেই গীতাকে গুহ্যতম শান্তর নলা হইয়াছে । তবে শুধু শান্্ 
শুবণ করিলেই ততন্ুঙ্ঞান হয় না, শাপ্সশ্ুবণে মনেব মধ্যে থে উদ্বোধন আসে 
তাহা লইরা আগ্রার সহিত যোগ অভাস করিলে তবে আত্বত্গন লাভ করা 
যায়। কিন্ত যোগবাশিন্ঠ যোগকে এইরূপ উচ্চ স্থান দেয় নাঈ_ভাহান মতে 
যোগবাশিষ্ঠখানি ভাল কন্িবা পড়িলেই ভত্ুষ্গন হইবে। 'চিভনিবোধ 
করিলে চেত্য (দৃশ্য) দর্শন লুপ্ত হয় না। দিশ্যবস্থপকল মিখা ভ্রা্চিন 
পরিণাম' একমাত্র এ জ্ঞান ব্যতীত চিত্তের চেত্যোন্মখতা নিরোবৰ করা যায 
না, সুতরাং দশ্যদশনেব শাস্তি হওয়াও অসম্ভব । 'দৃশ্যমাব্রেই অসম্ভব 
অর্থাৎ মিথ্যা এবোধ ব্যতীত দশ্যাতীত চিতস্বরূপ মোকেরও সম্ভাবনা নাই । 
যোগ দ্বারা দৃশ্য-দর্শনের ননবৌবে ফল নাই, তাহাতে জগতেব স্বরূপ সাক্ষাৎ 
কার হয় না (৩1৭1১১-১৪)। যোগবাশিষ্ঠের এখানে বক্তব্য এই যে, নাজ- 
যোগের সাধনা ছ্বারা চিত্তনিবোধ করিলে সামঘিকভানে সংসারজ্ঞান লুপ্ত 
হয়, কিন্ত সমাধির অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিলেই আবার সেই সংসার 
ফিরিয়া আইসে। কিন্তু “জগত মিথ্যা" এই ধাবণা যদি বদ্ধমূল হইয়া 
যায় তাহা হইলেই প্রকৃত স্থায়ী মুক্তিলাভ করা যায় এবং সংশাস্ত্রের শবণ 
ও মনন হইতেই এইরপ জ্ঞান লাভ করা যায়_- 

ন তীথেন ন দানেন ন আ্ানেন ন বিদ্যয়া | 

নধ্যানেন ন যোগেন ন তপোভিণচাধরৈহ।। ৬(২)।১৭৪।২৪ 

অত্র জ্ঞানমনষ্ঠানং ন ত্বন্যপযুজ্যতে। ৩1৬।২ 
ইহা খাঁটি জ্ঞানযোগ, তবে ব্ু্সূত্রাদিতে যে বৈদান্তিক জ্ঞানযোগ 
প্রচারিত হইয়াছে তাহার সহিত যোগবাশিষ্ঠের প্রভেদ এই যে, এখানে “জগৎ” 
মিথ্য। এই জ্ঞানের উপরেই ধিশেঘ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতে আমরা 
যোগবাশিষ্ঠের উপর বৌদ্ধমতেরই বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাই এবং ইহারই 
অনুসরণ করিয়া শঙ্কর যে পদ্থা প্রচার করিয়াছেন তাহাই বর্তমানে জ্ঞান- 
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যোগ বলিষা পবিচিত। কিন্তু বস্ততঃ উপনিধদে কোখাও “জগত মিথ্যা? 
এই তন্ত্র প্রচাবিত হয নাই এবং খাঁটি বৈদান্তিক জ্ঞানযোগেব সাধনা হই- 
তেছে, 'তিস্মসি” প্রভৃতি মহাবাকোব শৃবণ, মনন, নিদিধ্যাসন-_সেখানে 
“জগৎ্মিথ্যা”” এই চিন্তা কবিবাব কোন নির্দেশ নাই, ভীবাত্বা বন্েব সহিত 
মূলত; এক এই অদ্বৈত মতেব বাবণা ও অভ্যাসই প্রকৃত বৈদান্তিক জ্ঞান- 
যোগ । এই জ্ঞানযোগে চাবিটি মহাবাক্যই প্রধানত অবলম্বনীয--(১) 
এতবেষ আবপ্যকেব ঘষ্ঠাব্যাযে খণ্থেদীন প্রিজ্ঞানং বুল (২) বৃহদাবণ্যকের 
প্রথমাধ্যাযে যজ্বেদীয 'অহং বৃদ্দাস্মি ' (৩) ভান্দোশ্যেব ঘষ্টাদি অধ্যাবে 
সামবেদীয 'তিভ্ুমসি' , এবং (8) মাগুক্যেব ছ্িতীয মন্ত্রে অথববেদীয- 
“অবমাস্্া বন্ধ” | লক্ষ্য কবিতে হইবে যে, এই সব বাক্যে কোাও বল। 
হয নাই যে, এই জগত মিথ্যা ভ্রম। মহাভাবত ও গীতায এই বেদমূলক 
জ্ঞানযোগই প্রচাবিত হইযাছে | সনকস্্রভাতীয গ্রন্থে বঙ্ধবিদ্যাব উপসংহাৰ 
কবিবাব নিমিত্ত বলা হইযাছে-- 

তদেতদঙা সংস্থিতং ভাতি সর্বং 

তদান্ত্রবিৎ পশ্যতি জ্ঞানযোগাখি। 

তদ্মিন জগৎ সবমিদং প্রতিষিতয় | 

য এতদ বিদবমতা স্তেভবন্তি। ৩1২৪ 
'যে সকল বস্তু প্রকাশ্যবপে অবস্থিত তাহা বল্েব বিকাশমাত্র, কাবণ 
তাহাতেই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছে। আত্ববি২ জ্ঞানযোগে এই 
বছস্য দর্শন কবিমা থাঁকেন। যেব্র্তি বিশ্ব এইবপ বহস্য বুঝিতে 
পাবেন, তিনি মবণধর্ধ বছিত হইয়া বিবাদ কবেন।? 

তত্তরমসি আদি মহাবাক্যেব শ্ববণ মনন নিদিধ্যাসন পূর্বক এইনপ আত্রতত্ত্েৰ 

অবধাবণই জ্ঞানযোগ , যোগশাস্ত্োক্ত গ্রণালীতে চিত্তকে সংযত ও শুদ্ধ কবিলে 
ইহাতে সহাযতা হয, তাই গীতাদি বৈদান্তিক "শাস্ত্রেও বাজযোগেব উপদেশ 
দেওযা হইযাছে | এখন প্রশা হইতেছে, এইকপ বাজযোগেব সাধনাব নিমিত্ত 
সংসাব ত্যাগ কবিযা সনুযাণী হ৪মা অধাখ সনযঢাপ আশবম অবলম্বন কব 
অবশ্য-প্রযোজনীয কিনা। আমবা পূর্বেই দেখিযাটি বৃক্গসূত্রে বা গীতায 
কোথাও সনুযা অপবিহাধ্য বলিযা স্বীকৃতি হয নাই । গৃহস্থাশমে থাকিযাও 
যে বন্নজ্ঞানলাভ কবা যায তাহা উপনিঘদেও স্বীকৃত হইযাছে। বৃহদা- 
বণ্যক উপনিঘদে সন্ন্যাস সম্বন্ধে বল। হইযাছে-- “এই আত্মাকে জানিয়া খান্লণ 
যখন পুত্রাদি বাসনা হইতে ব্যথিত হন তখন তিনি ভিক্ষাচধ্য অবলম্বন 
করিয়া থাকেন” (৩11১1) 1 অতএব উপনিঘদেব মতে সনুযাস 


৭৮৮ ্রীমন্তগবদগীতা 


অবলম্বনের পূর্বেই আত্ম বা বৃদ্ধকে জানিয়া বৃদ্ধ হওয়া যায়। তাহার পর 
যাহার ইচ্ছা হয় তিনি সংসারত্যাগ করিযা সন্যাসী হইতে পারেন। গীতা 
ভ্ঞানলাভের পরও গুহস্ক আশ্রমে থাকিয়া সকল কমন করার উপরহে জোর 
দিয়াছে--এবং ইহারও জমধ্ন উপনিঘদেই আছে । কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়া- 
ছেন, যোগসাধনার জন্য এবং জ্ঞানলাভের জন্যই সংসার ত্যাণ করিয়া সন্যাসী 
হওয়া প্রয়োজন, আর জ্ঞান লাভেব পর মংসারেব ত কোন কথাই নাই। 
সংসার মায়া মিথ্যা--এই ধারণা হইতেই শঙ্কর সন্যাপকে এমন দৃঢভাবে 
অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু কৌতুকেব বিঘয় এই যে, যে-যোগবাশিষ্ঠ 
হইতে শঙ্কর তাঁহার সংসাব-মিথ্যাবোধের এবং মায়াবাদের সমথন পাইয়াভেন 
সেখানে সন্যাস ও সংসারত্যাগকে অতি তীব্ভাবে নিন্দা কবা হইয়াছে । 
আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যোগবাশিষ্টের মতে এ গ্রন্থখানি শ্রদ্ছাপূৰক 
পাঠ করিলেই তত্তজ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়। ইহা প্রশংসাসুচক অভ্রাক্তিমাত্র- 
বসত; যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে সাধনার নানা পন্থা দেখান ভইবাছে এবং স্ববিবা 
মত সব পগ্থারই সাহায্য লইতে বলা হইযাচছে | ইহা ভাবতেব বৈশিষ্ট্য, 
এখানে কোন পম্থাই অবহেলিত হয় নাই- জ্ঞানযোগ, কমযোগ, উক্তিযোগ, 
রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি সবই হইতেছে অধ্যাতম জীবনলাভের পন্থা | 
কোন বিশেঘ সম্প্রদায় কোন বিশেষ পম্থাকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করিলেও অন্য 
গুলিকেও গৌণ সহায়্রপে গ্রহণ করে। তবে গীতাৰ মব্যে এই 
সব পম্থার যেমন নিগাঢ সমনৃয় কবা হইয়াছে এমনটি আর ক্ত্রাপি দু 
হয় না। তত্র দিক দিয়া যোগবাশিষ্ঠ তংকাল-প্রচলিত সকল দার্শনিক 
মতই উল্লেখ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে ভেদ ও বিরোধ আছে সে- 
গবের মীমাংসা করিবার কোন চেষ্টা না কবিয়া মোটামুটি ভাবে বলিয়া 
দিয়াছে যে মূলতঃ এ সব মতই এক। বশিষ্ঠ কহিলেন, “হে রাম! 
শৃন্যবাদীরা যীহাকে শূন্য কে ; বঙ্গজ্ঞানীরা খঁছাকে বৃঙ্ধ বলিযা নির্দেশ 
করেন : বিজ্ঞানবিদেরা খাঁহাকে বিজ্ঞানস্ববপ অমলপদ বলিয়া থাকেন। 
যিনি সাঙ্যদর্শনের মতে পুরুষ, যোগীদের নিকাই ঈশুর, শৈবেরা যাহাকে 
শিব বলেন, কালবাদীরা খাঁহাকে কাল বলিয়া নির্দেশ করেন এবং আত্ম- 
জ্ঞানীর নিকট যিনি আত্মা ও যে মধ্যমবাদীরা চিদচিদের মধ্যম শূন্যমাত্র 
জানিতেছে তাঁহাদের নিকট ক্ষণিক জ্ঞানপ্রবাহরূপে যিনি জ্ঞাত হন, 
জীবনমুক্তেরা ষাহাকে পূর্ণ বলিয়া অবগত হন এবং যাহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত- 
শ্বূপ ও জর্ধব্যাপী বলিয়া যাহা সকলের হৃদয়বস্তা ও সবস্বরূপ, 
বীতহব্য মুনি তাদৃশ স্বারূপ্যই লাভ করিলেন এবং যাহা সাতিশয় নিক্রিয়তাবে 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৭৮৯ 


যাবৎ তেজের উপর দেদীপ্যমান থাকে, মুনিবর সেই এক আনুভব মাত্র প্রসিদ্ধ 
সৎস্বর্ূপে অবস্থান করিলেন। যাহা এক হইয়াও অনেক ও অন্ধকার হইয়াও 
প্রকাশমান ও যাহা সমুদয় বস্তর অতীত হইয়াও সর্বস্বরপে আছে, তৎস্বরূপেই 
মুনিবর অবস্থান করিলেন। সেই বীতহব্য মুনি আকাশ হইতেও নির্ধলস্বরূপ 
হইয়া অনাদি, অজ, জরাবিহীন, এক ও অনেক, অপূর্ণ হইয়াও পরিপর্ণ 
তুরীয় পদলাভ করতঃ মুহূর্ত মধ্যে ঈশৃররূপ হইলেন । (৫1৮৭1১৫।২৪) 

ভারতবাসীর একটা সহজবোধ আছে যে, সকল শাস্ত্র আপন 
আপন ভাবে এক ভগবানেরই পরিচয় দিতেছে । ইহা বেদেরই বাণী, একং 
সদৃবিপ্রা বহছুধা বদন্তি ধার্পেদ (১০1৩০1১)। কিন্তু দার্শনিক বৃদ্ধিকে তপ্ত 
করিতে হইলে দেখাইয়া দিতে হয় কেমন করিয়া একেরই এই বহু ভাব 
হইয়াছে । বেদাম্ত বৃদ্ধের যে বর্না দিয়াছে, সাংখ্যের পুরুঘ, পাতঞ্জলের 
ঈশ্বর, বৌদ্ধগণের শুন্য বা বিজ্ঞান, শৈবগণের শিব তত্তের দিক দিয়া 
এগুলি বিভিন, তবে কেমন করিয়া তাহারা একই জদবস্তর জ্ঞাপক হয়? 
বস্তৃতঃ এই সব দাশনিক মত পরম্পনের মতকে যুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডনই 
করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে সমন্বয় করিতে হইলে দেখাইয়া দিতে হইবে 
যে, পরম সদ্বস্ত এই সব তত্বের কোনটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, পরন্ত 
ইহারা কেবল তাহার এক একটি দিক বা ভাবকেই প্রকাশ করিতেছে । 
সদ্বস্তকে এমন পর্ণরূপে দেখিতে হইবে যাহাতে তাহার মধ্যে এইসব 
তত্তেরই সমন্বয় হয়। গীতা পুরুঘোস্তমের পরিকম্পনায় এইরূপই এক 
গমনৃয় করিয়াছে । যোগবাশিষ্ঠের মধ্যে সেরূপ কোন সমনয়ের প্রয়াস 
নাই! যোগবাশিষ্ঠ উপমাদির সাহায্যে পাঠকের মনে এই সকল বিভিন 
তত্তের একটা ধারণা জন্মাইয়া৷ দিয়া সমনৃয়ের উপলব্ধির পথ পরিঞ্ষার 
করিয়া দিয়াছে । কিন্তু জাগ্রত দার্শনিক বৃদ্ধি এইরূপ একাকারে পরিতূপ্ত 
হয় না, তাহা একটা স্ববিরোধশন্য যুক্তিসঙ্গত মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় 
এবং শঙ্কর তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি বন্ধের সগুণ, সক্রিয় দিকটা 
মিথ্যা মায়া বলিয়া যুক্তির দিক দিয়া একটা সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন 
এবং যোগবাশিষ্ঠ বৌদ্ধমত অনুসারে “জগৎ অলীক” এই তত্বের উপরেই বিশেষ 
জোর দিয়া শঙ্করের পথ স্গম করিয়া দিয়াছিল। 

কিন্ত যোগবাশিষ্ঠ সন্যাস সমর্ধন করে নাই, এবং যোগসাধনার জন্য 
শঙ্করের ন্যায় বনে বা গুহায় যাইবার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করে 
নাই। বশিষ্ঠ বলিলেন, “কর্ণকলের দিকে বুদ্ধি রাখিও না ; কর্নত্যাগ করা- 
তেও কোন আকাঙক্ষা রাখিও না; ফলাকাউক্ষা না রাখিয়া কর্ণ 
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৭৯০ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


করা বা না করা উভয়েই সমান (৬(২)।১।২৬)। “যাহারা বিপরীত 
বুঝিয়া অত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া ধারণা করে, সেই সকল অজ্ঞ পশুদিগকে 
কর্মত্যাগরূপ পিশাচী আসিয়া ভক্ষণ করে। যাহারা সমূলে কর্চেছদ 
করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছে, তাহাদের কর্মের অনুষ্ঠান বা অননষ্ঠান কিছুতেই 
প্রয়োজন নাই ।-*তত্ুজ্ঞানে কর্মত্যাগ হইলে, সেই বাসনারহিত জীবন্মুক্ত 
পুরুঘ গৃহে বা অরণ্যেই বাস করুন, অথবা দরিদ্রতাই প্রাপ্ত হউন বা ধনী 
হউন, তিনি যে শম' তাহা অবধারিত। শমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে গুহই 
নির্জন সুদর কাননের স্বলাভিঘিক্ত, আর ধাহার শমপ্রাপ্তি হয় নাই, নির্জন 
গভীর অরণ্যও তাহার পক্ষে জনতাপুন নগরীর তুল্য” (৬(২)।৩)। 
নির্বাণ প্রকরণে রাণী চুড়ালার কাহিনীতে যোগবাশিষ্ঠ সুন্দরভাবে প্রকট 
করিরাছে যে, জ্ঞান বা মুক্তিলাভেব জন্য সন্যাস অবলম্বন করিবার বা 
বনে যাইবার কোন গ্রয়োছন নাই। ভোগন্ুখ ত্যাগ হে, তাহাদের 
প্রতি লালসা ত্যাপ, বাসনা ত্যাগই জ্ঞানলাভের প্রকৃতি পন্থা। যিনি 
জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন তাহারও উচিত সংসারে থাকিয়া সংসারের 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ণ করা, যদিও এ-বিঘয়ে তাহার বাধ্যবাধকতা কিছুই 
নাই। যোগবাশিষ্টের জীবন্মুক্ত পুকঘেরা সকলেই বিরাট কর্মী, রাজ্য 
শাসন করিয়াছেন এবং সকলকে ভ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। মুক্তিলাভের 
জন্য কর্মত্যাগ বা কঠোর তপস্যা-এসবের কোন প্রয়োজন নাই । দৈত্য- 
বাজ বনি তাহার গুরু শুক্রাচার্যের নিকট গ্রিয়া বলিলেন--“আমি মহা- 
মোহপ্রদ ভোগসমূুহের প্রতি বিবক্ত হইয়াছি। অতএব যাহাতে আমার 
এ ভোগজনিত মহামোহ দূরীভূত হয়, সেই তন্তু জানিতে ইচ্ছা করি।” 
শুক্র কহিলেন, “হে অখিল দানবেক্র ! আমি এক্ষণে আকাশমার্গে যাইতেছি, 
অধিক আর কি বলিব, সংক্ষেপে সার কখা বলিতেছি শ্বণ কর। এই 
জগতে একমাত্র চিএই বিদ্যমান, এই জগত চিৎ ও চিন্ময়। ভুমিও চিৎ, 
আমিও চিৎ, এই সমস্ত লোকও চিৎ ইহাই সার জানিবে! চিৎকে চেত্য- 
রূপে (অথাৎ দৃশ্য বাহ্য জগতরূপে ) কল্পনা করার নাম বন্ধ এবং উক্ত 
কজ্পনা মোচনের নাম মুক্তি। কল্পিত চেত্য (দৃশ্য) আকার হইতে 
নিমুক্ত চিৎই পূর্ণ আত্মা, ইহাই সমুদয় সার সিদ্ধান্ত। এইনপ নিশ্চয় গ্রহণ 
করিয়া নিজে অনায়াসেই আত্বাকে আপন আত্বায় দেখিতে পাইবে এবং 
অনস্ত পদ প্রাপ্ত হইবে । আমি এক্ষণে আকাশে যাইতেছি, এঁ স্থানে 
সপ্তধ্গণ সমাগত হইয়াছেন, কোন দেবকাধ্যের অনুরোধে আমাকে সেই 
স্বানে যাইতে হইবে। রাজন্ন! যতদিন এই দেহ থাকে, ততদিন মুক্তধী 


যষ্ঠ অধ্যায় ৭৯১১ 


ব্যক্তিগণ যথাপ্রাপ্ত কাধ্য ত্যাগ করিতে পারেন না। এ কারণ সবত্যাগা 
অনাসক্তবুদ্ধি হইলেও আমি উপস্থিত স্ুুরকাধ্য ত্যাগ করিতে পারিতেছি 
না| ৫1২৬ 

বশিষ্ঠ এখানে যে সার সিদ্ধান্ত বলিলেন, তাহা বস্ততঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞান- 
বাদীদের মত-যোগবাশিষ্ঠ এইটিকেই বন্লেবাদীদের মত বলিয়া ধরিয়া লইয়া- 
ছেন। কিন্তু বেদান্তদশশন ব্দ্নসত্রে এ বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইয়াছে-_বেদান্ত- 
মতে জগৎ এরূপ চিত্তের কল্পনামাত্র নহে, উহার বস্তগত সত্তা আছে 
এবং উহা পরম সদ্বস্্র বুদ্ধ হইতেই আবিভত হইয়াছে--জন্মাদ্যস্য যতঃ। 
যোগবাশিষ্ঠ এই দুই মতের পার্ধক্য কোথায়, সমনুব কি তাহা দেখাবার 
কোন চেষ্টী করে নাই। 

মুক্ত ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া কর্ম করিবে, এই মতটিও বিজ্ঞানবার্দী 
বৌদ্ধদের । পূর্বে বৌছ্েরা জগত মিথ্যা বলিয়া সংসার ত্যাগ ও কর্ন 
ত্যাগের আদরশশই প্রচার করিয়াছিল । পরে গাতার শিক্ষার প্রভাবে বৌদ্ধ 
দের সেই সম্যাস ধন সেবাধন্নে পরিণত হয়। কিন্ত জগৎ যদি মিথ্যা 
হয়, এবং এই মিথ্যা্ঞানই যত দুঃখের মূল হয়, তাহা হইলে আর সংসারে 
খাকিয়া কর্ম করিবার সার্কতা কি? মুক্ত পুরুঘ যদি দেহত্যাগ পর্য্যন্ত 
কর্ম করিতে বাধ্য হন, তবে লোককে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত 
অন্য কোন কর্নই তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। এ-বিঘয়ে শঙ্করের 
শিক্ষাই সবাপেক্ষা যুর্তিসজত । 

ভারতের সংস্কৃতি ও আব্যাপ্িকতা বিকাশের ইতিহাসে যোগবাশিষ্টঠের 
একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা পূর্ধেই দেখিয়াছি, 
যখন বৌদ্ধধর্ণের প্রভাবে ভারতবাসী সন্যান ও কশ্নত্যাগের দিকে 
ঝঁকিতেছিল, সেই সময়ে গীতা মহান কর্মযোগের আদশ প্রচার করিয়া 
সেই প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়। গাতারই প্রভাবে বৌদ্ধবর্ণ শান্ত নিক্রিয় সনুযাসীর 
ধর্মের পরিবর্তে মৈী, করুণা ও সেবার ধর্মে পরিণত হয়, তাহাই মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম । ভারতের এই ষুগ্াটই হইতেছে মহান কন্ম ও ভোগের যূগ, এবং 
এই যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ কবি হইতেছেন কালিদাস, তাই আমরা এই 
যুগটিকে কানিদাসের যুগ নামেই অভিহিত করিয়াছি, ধদিও ইহা কালিদাসের 
পূর্বে ও পরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত! এই যুগেরই শেঘের দিকে 
একট! প্রতিক্রিয়া আসে, ভারতবাসীর জীবনীশক্তি কালক্রমে হাস গ্রাণ্ড হয়, 
“জগৎ মিথ্যা,” বৌদ্ধগণের এই দাশ্নিক মত আবার মাথা তুলিয়া উঠে, 
লোকে আবার সন্যাস ও কর্মত্যাগের দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে। শ্রই 


৭৯২ শ্রীমন্তগবদগীত! 


সন্ধিক্ষণেই যোগবাশিষ্ঠ রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিতরা নির্নয় করিয়াছেন যে, 
ঘষ্ঠ শতাব্দীতে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব রবি অস্তমিত হইতেছিল 
তখনই যোগবাশিষ্ঠ বচিত হয়। তাহাদের মতে কালিদাসের আবির্ভাব হয় 
পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং শঙ্করের আবির্ভাব হয় ঘষ্ঠ শতাব্দীর 
শেঘতাগে। শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদ মাওুক্য উপনিঘদের বিখ্যাত 
কারিকা রচনায় যোগবাশিষ্ঠেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন । 

বৃদ্ধ কর্তৃক অহিংসা ও সম্াযাসধর্শ প্রচারে ভারতে ক্ষাত্রশক্তি দূুধল 
হইয়া পড়ে এবং বৃদ্ধের মৃত্যুব অর্থ শতাব্দীর মধ্যেই ভারত বিদেশীর 
আক্রমণে বিপধ্যস্ত হইতে আবন্ত হয়। প্রথমে পারসিকগণ এবং পরে আলেক- 
জান্দারের গ্রীক বাহিণী ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। এই বিপদ হইতে 
ভারতকে রক্ষা করিবার জন্যই গীতায় ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ পুনরায় 
নৃতন ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল । পরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত 
জাতীয় গৌরবের উচচসীমায় উঠে! আবার বৌদ্ধ ধর্জের প্রভাব হয়, হুণ- 
গণের আক্রমণে ভারত বিপর্যস্ত হয়-_সম্ভবতঃ সেই সময়ে গীতার অনু- 
সরণে যোগবাশিষ্ঠ রচিত হইয়াছিল। গীতা যেমন ক্ষত্রিবীর অর্ভনের 
বিঘাদকে উপলক্ষ্য করিয়া মহান কর্মযোগের আদশ প্রচার করিয়াছিল, যোগ- 
বাশিষ্ঠ তেমনই রামচন্দ্রের বৈরাগ্য কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠ কর্তৃক তাহাকে 
রাজধর্ম ও সংসারধর্মে প্রবৃত্ত করিবার উপদেশ ছলে রচিত হইয়াছিল । কিন্তু 
গীতা হইতে যোগবাশিষ্ঠের সময়ের অনেক ব্যবধান এবং ইতিমধ্যে ভারত- 
বাসীর মতিগতি ও চিন্তাধাবাব অনেক পরিবর্তন হইবা গিয়াছিল। গীতার 
যুগে ভারতবাসী দার্নিকতার দিকে ততদূর ঝোকে নাই, তখনও তাহা- 
দের প্রাণশক্তি এবং সেই সঙ্গে কর্মশক্তি খবই প্রবল ছিল-কেবল বৌদ্ধ- 
গণের সন্যাপের শিক্ষা তাহাদের মধ্যে বদ্ধিভেদের স্থাষ্টি করিতেছিল-- 
গাতায় অর্জনের বিঘাদে এইনূপ বৃদ্ধিভেদই পনিস্কট করা হইয়াছিল। 
অর্জন দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তি নহেন, তিনি কমী। অন্যপক্ষে যোগ- 
বাশিষ্ঠের রামচন্দ্র তর্ক করিতে বিশেষ পাট ; দার্শনিক চিন্তা হ্বারা সংসারের 
অসারতা উপলব্ধি করিয়া তিনি তাহার ক্ষাত্রধর্গে, রাজধর্মে উদাসীন 
হইয়াছেন-তীহাকে রাজধর্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ । 
বৌদ্ধগণ যে দারশনিকতার প্রবর্তন করেন তাহার ফলেই ভারতবাসীর মন 
দার্দনিকভাবাপনন ও সংসারবিযুখ, কর্নবিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। যোগ- 
বাশিষ্টের প্রয়াস খুব সফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আমরা দেখিতে 
পাই সপ্তম শতাব্দীতে হর্ধবর্ধন বৌদ্ধধর্ণ গ্রহণ করিবার পর বাজকোঘ শূন্য 
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করিয়া দান করিতেছেন, বাঁজকাধ্যে অবহেলা করিতেছেন! যোগবাশিষ্ঠের 
অসফলতার কারণ উহা! দাশনিক যুক্তি তর্কের দ্বারা বৌদ্ধ দার্শনিক মত 
খণ্ডন করিতে পারে নাই, পরস্ত প্রকারান্তরে বৌদ্ধমতকেই মানিয়া লইয়াছে 
-_কেবল বলিয়াছে যে, সংসার অনিত্য 9 মিথ্যা হইলেও, যখন দেহধারী 
মানবের পক্ষে কর্নত্যাগ করা সন্ভব নহে, তখন যতদিন এই দেহটা 
থাকে সংসারের প্রয়োজনীয় সকল কর্মই করা কর্তব্য । ইহা গাতার শিক্ষারই 
অনুরূপ বলিয়া মনে হয়।% কিন্ত গীতা দাশনিক মতবাদের উপর মহান 
কঙ্রযোগের প্রতিষ্ঠা করিযাছে, যোগবাশিষ্ঠে তাহার অভাব । সংসার যদি 
মিথ্যা হয় তবে যতদিন দেহ থাকিবে, জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যন্ত্রবৎ দেহ- 
ক্রিয়া চলিতে পারে, তিনি উৎ্সাচের সহিত সাংসারিক কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন 
কেন £ রাজ্যশাসন ও যুদ্ধের ন্যায় বিশাল ও ঘোর কণ্নে প্রবৃত্ত হইবেন 
কিসের জন্য % আর যদি পুৰ সংস্কারের বশে বাধ্য হইয়াই তাহাকে সেই 
কণ্ন কবিতে হয় তাহা হইলে আব দন শাস্ত্র রচনা করিয়া সে-বিঘয়ে উপদেশ 
দিবারই বা সা্কতা কি? বস্ততঃ এইদপে অবশভাবে প্রকৃতির বশে কর্ম 
করা গীতার কণযোগ নহে । সংসার নাই, কমন নাই--এ-সবই মিথ্যা মায়া 
এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে তাহার কর্ম কর্নই নয়, অতএব তাহার কোন কর্ণ- 
ত্যাগেরই আবশ্যক নাই- ইহাই যাগবাশিষ্ঠের যুক্তি। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
জলে যেমন দ্রবত্ব ও তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান খাকে সেইরূপ 
পর্ব্জ্ধেও চিদৃূভাব ও চিত্তভাব দুইই বর্তমান আছে। দৃশ্য প্রকাশ করাই 
চিত্তের কর্ম; সেই কাটস্থ চৈতন্য হইতে এ দৃশ্য ভমপ্রতীয়মান যক্ষের ন্যায় 
বৃথাই উদিত হইয়া থাকে । বস্্রগত্যা তাহা উদিত নহে, অতএব কর্ন 
নাই ইহা স্থির।*. হে রাম! কথিত প্রকার বেদনত্যাগেই কমন ত্যাগ 
সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে নহে ; যাহারা এইরূপ কশ্মত্যাগ 
না করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বায়, তাহারা আকাশ মারণ (অর্থাৎ 
শূন্যে আঘাত করা ) কার্যে ব্যাপৃত হয়। তত্ৃজ্গন লাভ করিলে কর্নত্যাগ 
আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। ইচছাশুন্য জীবন্মুক্তেরা মহারন্তে কোন 
কর্ম করিলেও তাহা অক্রিয়াস্বরপ ; কেননা তাহাতে কশ্নবীজ বাসনা নাই 1” 
(৬ (২) 1৩) 

কিন্ত বাসনাই যদি সকল কর্মের কীজ হয়, এবং জীবন্মুক্তেরা তাহা 
জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট করিয়া দেন তাহা হইলে তাহারা মহারন্তে মহা উৎসাহে 


* বন্ততঃ লৌকমান্ত তিলক গ্রাভৃতি গতাঁর আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ বোগবাশিষ্টের 
অনুসরণ কব্িস্বই গীতার কর্ম ষোগের ব্যাখ্যা করিম্বাছেন। 


১৯৪ শ্লীমদ্গেবদগীতা 


কোনও কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন কি প্রকারে? বস্তত: যোগবাশিষ্ঠ তত্ৃজ্ঞানীর 
কর্মের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছে তাহা প্রকৃতির অধীন যন্ত্বৎ কর্ম_কির্নবীজ পরি- 
ত্যক্ত হইলে জীবের বুদ্ধভাবাতিরিক্ত চিদাভাসাত্বক দৃশ্যপ্রপঞ্চ লয়প্রাপ্ত হইয়া 
যায়; তখন আর তন্ুবিদের গ্রহণীয় বা ত্যজ্য কিছুই থাকে না। তখন 
তন্তুবিৎ শান্তভাবে অবস্থান করেন; ত্যাগ বা গ্রহণ কাহাকে বলে, তাহাও 
তিনি বুঝিতে পারেন না; আকাশের ন্যায় শুন্যহ্দয় হইয়া যথাস্থিত 
ভাবে অবস্থান করেন। কেবল যথাপ্রাপ্ত কর্মের আচরণ করেন ; তাহাও 
এত অনবহিত হইয়া করেন যে পরক্ষণেই করেন নাই বলিয়া বোধ করেন। 
যেমন নদীপ্রবাহে নিপতিত তৃণকাষ্ঠাদি নিজের চেষ্ট। ব্যতিরেকেই স্পন্দিত হয়, 
সেইরূপ তাহাদের কর্নেন্দ্িয়সকল মনোবিকার ব্যতিরেকেই স্পন্দিত হয়। 
অর্থীৎ বাহ্যকর্নকরণসযুদয়ে তাহাদের মনোগতি স্থির থাকে, মন কিছুই জানিতে 
পারে না যে, তিনি কি করিলেন।” (৬(২)1৩) 

নদীগ্রবাহে যেমন তৃণ স্পন্দিত হয় সেইভাবে অন্ধ অজ্ঞান মিথ্যাময়ী 
প্রকৃতির বশে চালিত হওয়া গাতার আদর্শ নহে। বস্তৃতঃ যোগবাশিষ্ঠ 
মুক্তপুরুঘের যে-কর্মের কথা বলিয়াছে তাহা সন্যাস আশ্বমেরই উপযোগী, 
গাহস্থা আশ্রমের নহে, এবং পরে শঙ্করাচারধ্য ঠিক -এই আদশটিরই প্রচার 
করিয়াছিলেন | জ্ঞানী মুক্ত পুরুষ কেন সংসারে থাকিয়া কর্ন করিবেন, 
তীহার ভিতরের শান্তর্ভীবের সম্পূর্ণ অনুকূল সন্যাস আশ্বম কেন অবলম্বন 
করিবেন না তাহার সপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি যোগবাশিষ্ঠ দিতে পারে নাই, 
কেবল কতকগুলি গল্প রচনা করিয়৷ দৃষ্টান্ত দিয়াছে যে, জীবনমুক্ত পুরুঘেরাও 
সংসারে থাকিয়া কর্ম করেন, ভোগ করেন, রাজ্য পরিচালনা করেন। 
কিন্ত জীবন্ম্‌স্ত পুরুঘের যে বণনা যোগবাশিষ্ঠ দিয়াছে, তীহার জ্ঞানকে 
যে দার্শনিক রূপ দিয়াছে তাহার সহিত এ-সব কর্ধ খাপ খায় না, সনুাসই 
তাঁহার অবলম্বনীয়। বস্ততঃ পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য যোগবাশিষ্ঠের বর্ণনানুযায়ী 
জীবন্ম,ক্তের আদর্শ গ্রহণ করিয়াই শঙ্করের সনুযাসবাদের সমর্থন করিয়াছেন । 

গীতার জীবন্মক্ত পুরুঘ ইহা হইতে বিভিন্ন। গীতাও বলিয়াছে 
বটে, মুক্ত পুরুঘ কেবল ইন্দ্রিয়গণের ছারা শারীর কর্ম করেন_তীহার মন 
বুদ্ধি সে কর্ম উত্তাবন করে না, নিয়ন্ত্রণ করে না (81২১)। কিন্তু তীহার 
কর্ণের উৎস অন্ধ অচেতন প্রকৃতি বা মায়া নহে, তাহার কর্ম আসে উর্ধ 
হইতে, পুরুঘোত্তম ও পরা প্রকৃতি হইতে। পুরুঘোত্তম শুধুই নিশ্চল 
নিষ্ক্রিয় বন্ধ নহেন, তিনিই আবার সক্রিয় সণ্ডণ বন্ধ, তাহারই শক্তি এই 
বিশ্বকাপে তীহাকেই প্রকট করিয়াছে-অতএব এই জপ মিধ মায় নহে, 
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কর্ণও মিখ্যা নহে-সবই সেই বুকের, পুরুঘোত্তমের অভিব্যক্তি। গীতার 
শিক্ষার এই দিকটা ধরিয়াছিল তন্্র। তন্ত্র যে সংসারকে দিব্যভাবে ভোগ 
করিবার আদশ প্রচার করিয়াছিল তাহার দাশনিক ভিভিটি সুদৃঢ় ছিল। 
কিন্ত তন্ত্র বেদান্ত হইতে বিভিন্ন এক ধারার বিকাশ করায় কোন দিনই 
ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শঙ্কর তীক্ষ, প্রতিভা লইয়া 
যে মায়াবাদের প্রচার করেন ভাহাই সহস্বাধিক ব২সর ধরিয়া ভারতের চিত্তা 
3 সাধনার ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । শঙ্কর যে মায়াবাদের 
প্রচার করিয়াছিলেন তাহা মুলতঃ বৌদ্ধ মত। যোগবাশিষ্ঠ মায়াকে বন্ষের 
উপর চাপাইয়া দিয়া বলিয়াছিল বেদান্ত ও বৌদ্ধ মতে কোন প্রভেদ নাই। 
শক্কর আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন টি বেদান্তেরই মতি, বৌদ্ধ মত নহে, 
কারণ বৌদ্ধেরা বন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু বস্ততঃ শহ্করের 
বৃন্ধ সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা তাহা বুদ্ধগণের শুন্য বা বিজ্ঞান হইতে আদৌ 
বিভিন্ন নহে, শঙ্কর বেদ ও উপনিঘদের ভাঘায় বৌদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছি- 
লেন। তন্ত্র এক শক্তিশালী দশন ও সাধনার বিকাশ করিলেও শঙ্করের 
প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তন্ত্রেরে বিশেঘ বিকাশ হইয়াছিল 
বাংলা দেশে । এই বাংলাদেশেই আমাদের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত ও 
তন্বের সমন্বয় করিয়া এক নূতশ যুগের সুচনা করিয়া গিয়াছেন--এই 
সমন্বয়ের বীজ গীতার মধ্যেই ছিল। 

নিরাশীরপরিগ্রহঃ। নিরাশী, যতচিত্তাত্বা, অপরিগ্রহ--এই গুলিকে 
গীতা চতুর্থ অব্যায়ে মুক্ত পুরুঘের লক্ষণ বলিয়াছে ( 81২১), এখানে বলিতেছে 
যে, যোগীকে সাধনা করিয়া ক্রমশঃ এগুলিতে সিদ্ধ হইতে হইবে । শঙ্ক- 
রের মতে এই শোকে “রহসি ও “একাকী এই দুইটি কথা দ্বারাই সনুযাস 
সুচিত হইয়াছে । তাহার উপর আবার 'অপরিগ্রহ কথাটির দ্বারা অতি 
তীৰ বৈরাগ্য ও সন্ুযাস বুঝান হইয়াছে, সংন্ুযাসিত্বেৎপি ত্যক্তসৰপরিগ্রহঃ 
সন্‌ যুদ্ীত। নীলকণ ইহাই আরও স্প্ ককিয়।৷ বলিয়াছেন যে, সন্যাসীর 
যে কন্থা পুস্তকাদি বহু পরিগ্রহ থাকে সে-সবও ফেলিয়া দিতে হইবে । 
এ-সন্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ একটি গল্প দিয়াছে । যোগবাশিষ্ঠের গল্পের সকল 
পাত্র পাত্রীরাই দার্শনিক চিন্তা ও বৃদ্ধি সম্পন্ন, সংসারের অসারতা বিষয়ে 
তর্ক করিতে পট্‌-শেঘ পর্যন্ত তাহারা এই সমাধান পায় যে, সংসার অসার-_ 
এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অংসারের মধ্যে মহাকমী মহাভোগা হইয়া 
থাকিতে হইবে, দেহান্তে নির্বাণমুক্তি লাভ হইবে । দেবগুরুনন্দন শ্রীমান 
কচ. শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া পদ ও পদাঁশান্ত্ে সুপর্ডিত হইয়া সংসার 
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হইতে উদ্ধারবাসনায় বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_ভগবন ! আপনি সকল 
ধর্ম অবগত আছেন, অতএব বলুন দেখি, এই যে সংসারপিঞ্জর, ইহা হইতে 
জীব কিরূপে আপনার জীবনসূত্র ছিন্ু করিয়া নিগত হইতে পারে? বৃহ- 
স্পতি কহিলেন, বৎস! সর্ত্যাগ কবিতে পাবিলেই জীব এই অনর্ধরূপ 
মকরের আম্পদ এই সংসার সাগর হইতে নিরুদ্বেগে উত্তীণ হইতে পারে। 
তখন কচ সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যে কঠিন তপস্যায় বতী হইলেন__ 
কিন্তু আট বৎসরের মধ্যেও বিশ্ান্তি লাভ করিতে পারিলেন না । ঘটনা- 
ক্রমে আবার পিতা সহিত দেখা হইলে তিনি পিতাকে নিজ ব্যর্ধততার কথা জ্ঞাপন 
করিলেন। বৃহস্পতি তাহার কাতর বাক্য শ্ববণ করিয়া “সব ত্যাগ কর' 
এই কথা পুনরায় বলিয়া অন্তহিত হইলেন। তখন কচ শরীর হইতে 
বল্কলাদি ত্যাগ করিলেন এবং গায়ে জল পড়িতে না পায় সেজন্য গুহাব 
মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বিশ্বান্তি লাভ করিতে না 
পারায় পুনরায় পিতার নিকট উপস্থিত হইয়৷ বলিলেন,_-পিতা ! আমি সব 
পরিত্যাগ করিয়াছি, এমন কি গায়ের কন্ছা ও বংশযষ্ঠি পধ্যস্তও ত্যাগ 
করিয়াছি, তথাপি আমি স্বপদে বিশ্বান্তি লাভ করিতে পাবিতেছি না, 
আমি এক্ষণে কি করি বলুন। বৃহস্পতি কহিলেন,বতৎস! আমি যে 
তোমাকে সর্তত্যাগ করিতে বনিয়াছি, সে সব শব্দের অর্থ চিত্ত, তুমি সেই 
সর্ধাবয়ব চিত্তকে যদি ত্যাগ করিতে পার তাহা হইলে প্রকৃত ত্যাগী হইয়া 
সুস্থ হইতে পারিবে, সবজ্ঞজ পণ্ডিতের চিত্তত্যাগকে সবত্যাগ বলিয়া জানেন |; 
কচ জিজ্ঞাসা করিলেন চিত্তের স্বরূপ কি, চিত্ত কাহাকে বলে আমার নিকট 
বলুন, তাহার পরে আমি তাহা ত্যাগ করিৰব। বৃহস্পতি কহিলেন, 
চিত্তবিৎ পগ্ডিতেরা নিজ অহংক্কারকেই চিত্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । জীবের 
অন্তরে যে 'অহংভাব', আমি (এই পরিচ্ছন্ন দেহই আমি) ইত্যাকার জ্ঞান 
বা অভিমান, তাহাঁকেই চিত্ত বলা হয়। কচ কহিলেন, পিতঃ ! এই 
অহস্কারই চিত্ত, ইহা কিরূপ তাহা বুঝাইয়া বলুন (এই অহঙ্কার ত আত্মা, 
ইহা ত্যাগ করিলে আত্মত্যাগ করা হয়, সেই আত্বাই ত আমি, আমি আমাকে 
কিরূপে ত্যাগ করিব ?) এই চিত্তের ত্যাগ বড়ই কঠিন বলিয়া বিবেচনা 
করি। বোধ হয় ইহা কেহই করিতে পারে না। বৃহস্পতি কহিলেন,-- 
এই অহঙ্কারের ত্যাগ অতি সহজ, এমন কি একটি সামান্য কসুম ছিন্ন 
করিয়া ফেলা অপেক্ষাও সহজ, চক্ষু মুদ্রিত করা অপেক্ষাও সহজ | 
এই অহঙ্কার ত্যাগে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। হে তনয়! যেরপে এই চিত্ত ত্যাগ 
করা যায় ভাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। একমাত্র অজ্ঞান হইতে যে বস্তু 
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উৎপনৃ, তাহা উক্ত অজ্ঞানের অভাবে অধ্ধাৎ জ্ঞানলাভ হইলে আপনিই নষ্ট 
হইয়া যায়! হে পুত্র! এই যে অহঙ্কারের কখা বলিলাম, উহা বাস্তবিক 
নাই, উহা মিথ্যা ভ্রান্তি অলীক | উহা একান্ত মিথ্যা হইলেও বালক- 
কল্পিত বেতালের ন্যায় সত্য হইয়া উগিয়াছে। রজ্জুতে যেমন মিথ্যা 
সপ্প-্্রান্তি জন্মে, মরুভূমিতে যেমন মিথ্যা জলব্রান্তি হয়, সেইরূপ অহঙ্কার 
মিথ্যা! ভ্রান্তির বিলাস। যেমন চক্ষুর দোঘ ঘটিলে একমাত্র চন্দ্রকেও দুইটি 
বলিয়া জ্ঞান হয়, ফলত: তাহা যেমন ভ্রান্তি, সেইরূপ এই অহঙ্কারও ভ্রমক্রমে 
প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক অতন্কার সংও নহে, অসৎও নহে । একমাত্র অনাদি 
অনন্ত চৈতন্য সত্য, আর সবই মিথ্যা; সে চৈতন্য অতি নিশ্নল, 
আকাশ অপেক্ষাও নিল এবং জ্ঞানস্বপে সর্বত্রই বিদ্যমান । যেমন বিলোল 
উম্িমালা সর্বত্রই একমাত্র জল সেইরূপ একমাত্র চৈতন্যই সবদা নিখিল শাস্তরতে 
প্রকাশরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাতে অচঙ্কারই বাকি এবং কোথা 
হইতেই বা উথ্থিত হইবে? জলে কোথায় বা ধুলি উথ্থিত হইয়া থাকে? 
অনলেই বা কোথায় জল উত্থিত হইয়াছে? অতএব হে পুত্র! “আমি সেই 
এই ( দেহ)”, ইত্যাকার ভ্রমবিলাস পবিত্যাগ কর। এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান অতি 
তুচ্ছ, পরিমিত এবং দিক ও কালের বশীভূত; এই জ্ঞান কদাচ বাস্তব 
নহে । বাস্তবপক্ষে তুমি দিকৃ-কালাদিবূপে অপরিচ্ছিন, স্বচ্ছ, নিত্য, উদিত, 
বিশাল সবময় ও একমাত্র নিল চৈতন্য | চতুদিকস্থ ফল, কৃসুম ও পল্লবের একী- 
ভাবাপন্ রস যেমন মধু, সেইব্ূপ তুমি সবদাই এই জগত সমুহের সার নিরতি- 
শয় আনন্দময় চৈতন্যস্বপে অবস্থিত, তুমিই সবদা নির্মলতর অনন্ত চিদাত্বা ; 
ছে কচ! তুমি সত্তাবপী ; তোমার এই অহঙ্কার-ভ্গন আবার কি? (৬১ 
১১১)। বশিষ্ঠ কহিলেন,দেবগুরুতনয় কচ পিতার নিকট এইবপ 
উৎকৃষ্ট উপদেশবূপে পরমযোগ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে জীবনমুত্ত হইয়া উঠিলেন। 
হে রাম! প্রশান্তবুদ্ধি কচ যেনূপ মোহগ্রদ্থি ছেদন করিয়া নির্মম ও অহ- 
স্কারশূন্য হইয়াছেন তুমিও সেইরূপ হইয়া নিবিকার ভাবে অবস্থান কর। 
(৬।(১)।১১২)। 

উল্লিখিত কাহিনী যোগবাশিষ্ঠের পদ্ধতির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত । 
ব্রখানে অহংকে যেরূপে ভ্রান্তি বলা হইয়াছে, উহা মহাযান বৌদ্ধ দর্শনেরই 
অনুবূপ-উহার যধ্যে সত্য রহিয়াছে । এই ভ্রান্তিমূুলক অহংজ্ঞান বর্জন 
করা গীতারও শিক্ষা, “আমি” “আমার এই মিথ্যাজ্ঞান বর্জন করাই মুক্তির 
উপায়। কিন্তু এই ভ্রান্ত “অহং”? এবং জীবাত্বা এক নহে, জীব ও জগৎ 
ইহাদের কোনটিই ভ্রান্তি নহে, গীতা জীবকে ভগবানের সনাতন. অংশ 
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বলিয়াছে। ত্রাস্ত অহংজ্ঞান দূর হইলে, জগৎ লুপ্ত হয় 'না, পবস্ত আমরা 
আমাদেব প্রকৃত “অহংএর”' সন্ধান পাই এবং জগৎকেও তাহার প্রকৃত স্বরূপে 
দেখিতে পাই--তখনই জ্ঞানের সহিত মুক্তভাবে সংসারে খাকিয়া সংসারে 
ভগবানের ইচছাপুরণের যন্ত্র রূপে কর্ম করা যায়, সংসারকে দিব্য ভাবে 
উপভোগ করা যায়। যোগবাশিষ্ঠ একদিকে জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছে, 
অন্যদিকে জগৎকে পৃণভাবে উপভোগ করিতে বলিয়াছে--এই দুইটির সমনৃয় 
করা যায় না। যোগবাশিষ্ঠের যুক্তি এই যে, সংসারের ভোগ সুখ সবই 
যখন মিথ্যা তখন আর সে-সব ত্যাগের সা্কতা কি? “ফলত: অহঙ্কারের 
ত্যাগই হইতে পারে না ; অসৎ শশশুঙ্গের আবার ত্যাগই বা কি আর গ্রহণই 
বা কি”? (৬(১)। ১১২) এরূপ যুক্তির একটা বিপদ আছে, লোকে 
পাপ পুণ্যের গ্রভেদকেও মিখ্যা মায়া বলিয় প্রকৃতির প্রবল পাশৰ গ্রেরণা- 
সকলকে প্রশ্বযয় দিয়া নীচ ভোগে মগ্রু হইতে পারে, এবং একটা মৌখিক 
আধ্যাস্ত্বিকতার দ্বারা তাহার সমর্ধন করায় সেই অবস্থা হইতে উঠা তাহাদের 
পক্ষে একরকম অসন্তব হইতে পারে । বস্ততঃ ভারতেব আধ্যাত্বিক ইতিহাসে 
এইরূপ বিভ্রাট দেখা গিয়াছে। শান্ত সংযত দার্শনিক বৌদ্ধধর্ও নিম 
প্রকৃতির প্রেরণায় নানারূপ ব্যাভিচার উ২পন্ন করিয়াছে । যোগবাশিষ্টের 
যুক্তি তাহাতে প্রশ্বয় দিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। যোগবাশিষ্ঠ জীবনমুক্ত 
নর নারীর দাম্পত্যজীবন, এমন কি যৌনমিলনেরও যে কবিত্বপুণ বর্ণনা 
দিয়াছে তাহাতে কালিদাসের যুগেরই প্রভাব দেখা যায়। আধ্যাত্বিকতার 
সহিত পুরণ ভোগময় জীবনের সমন্বয় করাই যোগবাশিষ্ঠের আদর্শ । এমন 
কি গ্রস্বকার ভোগসুখের জন্য এই পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে যাওয়ারও বিরোধী । 
জীবন্যুক্তা রাণী চুড়ালার সাহায্যে তাহার স্বামী রাজা শিখিধবজও যখন জ্ঞান- 
লাত করিযা জীবনমুক্ত হইলেন তখন চুঁড়ালা তাহাকে বলিলেন,'হে পুরুষো- 
স্তম ! আমরা বিষয়ভোগের আদি, মধ্য ও অবসানে যেপাপ আছি, সেইরূপ 
থাকিয়া কেবল শেষটুক্‌ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছি। হে প্রভো ! 
এক্ষণে আমাদের অবশিষ্ট জীবনকাল বর্তমান রাজ্যতোগেই অতিবাহিত 
করিয়। ক্রমে যথা সময়ে বিদেহমুক্তি লাভ করি। হে রাজসত্তম! আমরা 
আদি, মধ্য ও অবসান কোন কালেই রাজা নহি। পৃরে আমর৷ রাজা এইব্প 
মোহই কেবল আমাদের বেশী ছিল, সেই মোহমাত্র ত্যাগ করিয়৷ পূর্ববৎই 
রহিয়াছি। তুমি স্বনগরে রাজা হইয়া নিজ আসনে উপবেশন কর ; আমি 
তোমার রমনীরত্বস্বূপ মহিঘী হই। পতাকা পরিশোভিত আমাদের 
রাঁজপনী তুরধ্যদিনাদে প্রতিধ্বনিত হউক, চতুদিক্ষে পুস্প কিকীর্ণ হইতে থাকুক, 
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অধিবাসিগণ আনন্দে মত্ত হউক, সুন্দরী নর্তকীগণ নৃত্য করিতে থাকুক, 
এবন্প্রকারে আমাদের রাজপুরী পুষ্পোপরি মধুকর-গুঞ্জনায়িত মঞ্জরী-শোভিত 
অভিনব লতাবিতানশোভিত বসন্তলক্ষ্দীর সুঘমা ধারণ করুক |” বশিষ্ঠ কহিলেন, 
চুড়ালা৷ কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া বিগতজ্বর শিখিধুজ রাজা ঈষৎ হাস্য 
করিয়া অক্ষুব্ঘভাবে মধুর বচনে কহিলেন,__“অয়ি বিশালাক্ষি! যদি এইরূপই 
হইল, তবে স্বর্গলাকে সিদ্ধগণের যে ভোগ সম্পত্তি তাহা আমাদের আয়ত্তী- 
ভূত, তাহা ভোগ করিতে ক্ষতিকি? হেপ্রিয়ে! তাহাই কেন করি না? 
চুডালা কহিলেন,হে বাজন! ভোগেও আমার বাঞ্চ নাই, এশুধ্যেও আমার 
কামনা নাই। কেবল স্বভাবের বশে যথাপ্রাপ্ত বিষয় লইয়৷ থাকিতে ইচছা 
করি। আমার নিকট ন্বর্গও স্রখকর নহে, কোন কাধ্যই আমার সুখকর 
নহে। আমি স্বস্থচোষ্টত হইয়া যথাস্থিত ও অক্ষব্ধভাবে অবস্থান করিতে 
চাই । ইহা সুখ” হিহা স্থুখ নহে" এইরূপ দ্বন্ব আমার নাই। আমি 
শান্ত পরমপদে যথাস্ুখে অবস্থান করিতেছি । শিখিধ্জ কহিলেন, অয়ি ! 
বিশালাক্ষি ! তুমি সমবৃদ্ধিতে ঠিক যুক্তিযুক্ত কখাই বলিয়াছ, আমাদের রাজ্য- 
ত্যাগেই বা কি, গ্রহণেই বা কি, কিছুতেই ক্ষতি নাই। আমরা স্ুখ- 
দুঃখ দশার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বেষশুন্য হইয়া যথাস্থিত স্বস্থতাবেই 
অবস্থান করিতেছি । সেই প্রাচীন দম্পতিদ্ধয়ের এইরূপ কখাবার্তীয় দিবা- 
বসান হইয়া গেল। অনন্তর তাহারা গাত্রোথান করিয়া উৎকষ্ঠিত হইয়াও 
অনুকৃষ্ঠিততাবে (পরস্পরের অভিলঘিত ভোগের জন্য উৎকণগ্িত হইয়াও 
বাসনা নাই বলিয়া উতৎকন্ঠাশুন্য ) যখাপ্রাপ্ত দিবসব্যাপার শেঘ করিলেন । 
কাধ্যজ্ঞ পূর্ণচিত্ত জীবন্মুক্ত সেই দম্পতিদ্বয় স্বর্গভোগেও অবহেলা করিয়া 
এক শয্যায় শয়নপূর্বক সেই সেই পুণয়চে্ার রজনী অতিবাহিত করিলেন । 
শ্রণয়ীদিগের বৃদ্ধির উৎকন্ঠাদায়িনী সেই দীর্ধ-রজনী তাহারা প্রণয়মধুর 
ভোগ-মোক্ষ-স্ুখেব কথায় মুহ্র্তকালেব মত অতিবাহিত কবিয়া দিলেন। 
(৬(১)।১০৯) । 

গীতায় শীকৃষ্ণ তাহার প্রিয় শিষ্য অর্গুনকে যে এই পুথিবীতেই 
সমৃদ্ধিশালী রাজ্যন্থথ ভোগ করিতে বলিয়াছিলেন, ভূঙক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধ, 
যোগবাশিষ্ঠ এইভাবেই সেই আদর্শের ব্যাখ্যা করিয়াছে । কিন্তু গীতা 
যে সমগ্র তন্তৃজ্ঞানের উপর এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং যে যোগ 
সমনৃয়কে এই সিদ্ধিলাভের উপায় বলিয়াছিল, যোগবাশিষ্ঠ সেটি ধরিতে পারে 
নাই। গীতার তত্ুজ্ঞান সুস্পষ্ট দাশনিক আলোচনার দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় 
নাই, গীতাকার অধ্যাত্ব সত্যকে সমগ্রভা্ধে যেষন দর্শন করিয়াছিলেগ 
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শক্তিপৃণ ভাঘায় সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিয়া কার্যকরী সাধনারই উপর জোর 
দিয়াছিলেন--গীতা দর্শনশান্ত্র নহে, যোগশাস্ত্র। কিন্ত পরে যে দার্শনিক 
চিন্তা ও আলোচনার যুগ আসে তাহাতে গীতার শিক্ষা অপেক্ষা বৌদ্ধ 
দর্শনই ভারতবাসীকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছিল। যোগবাশিষ্ঠের 
মধ্যে আমরা তাহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। কিন্তু তখনও সেই যুগের 
কর্ন ও ইন্দ্রিরভোগের প্রবস্তি প্রবল ছিল, তাই যোগবাশিষ্ঠ বৌদ্ধদশনকে 
ভিত্তি করিয়া ভোগ ও মোক্ষকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছে । কিন্তু এই 
ভিত্তি খুবই দৃধল-_শঙ্করাচার্য সহজেই ইহা খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধ সনুযাস 
আদর্শকেই ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতে সমর্ধ হইয়াছিলেন। 
চিক সেই সময়ে ভারতবাসীর জীবনীশক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসায় ভারতবাসী 
শক্করের শিক্ষা সহজে ও স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। 
ইহার বিপরীত দিকে এ সময়ে চেষ্টা করিয়াছিল তন্ব। তন্ত্র বৌদ্ধ- 
গণের ন্যায় জগতকে শুন্য বা মিখ্যা বলে নাই এবং এই জংসারেব মধ্যে 
থাকিয়া ভোগের মধ্য দিয়াই কেমন করিয়া মোক্ষলাভি কবা যায় সে-সন্বন্ধে 
শক্তিশালী সাধন পন্হার বিকাশ করিয়াছিল । কুলার্ণৰ তন্বে বলা হইয়াছে, 
ভোগো যোগায়তে সম্যক্‌ দুক্ধতং সতকৃতায়তে । 
মোক্ষায়তে চ সংসার কূলধর্মে কূলেশ্ববী ॥। 

“হে ক্লেশ্বরি! কুলধর্মে ভোগই হয় পুর্ণ যোগ, দুক্র্মই সখকর্মে পরিণত 
হয়, এবং সংসারই হয় মোক্ষলাভের স্থান।”'কিস্তু তান্ত্রিকেরা দাশনিক যুক্তি- 
তর্কের দ্বারা বৌদ্ধদর্শন বা শাঙ্কর দর্নকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই, 
তাহা ছাড়া তাহারা যেসকল জিনিষ মানুষকে অধঃপতিত করে সেইগালর 
সাহায্যেই মানুষকে উদ্বে তুলিবার দুক্ষর প্রযাস করিয়াছিলেন তাণ্বিক 
সাধনার নীতি তচছে-- 

যৈরেৰ পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা | 
শীকৌলদশনে চৈব তৈরবেণ মহাত্বনা ॥ 
_কুলাণ্ব তন্ত্র 
'শ্রীকৌলদর্শনে মহাভৈরব নির্দেশ দিয়াছেন যে যে-সকল জিনিষ মানুষের 
অধঃপতনের কারণ হয় সেইগুলির দ্বারাই পরম অধ্যাত্ব সিদ্ধি লাত করিতে 
হইবে ।' 

এই সাধনা সহজেই ব্যাভিচারে পরিণত হইয়াছিল--তাই তন্ত্র পিচ্ছনে 
থাকিয়া ভারতীয় জীবন ও সাধনাকে প্রভাবিত করিলেও মায়াবাদ ও সন্যাস- 
বাদফে জয় করিতে পারে নাই | 
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গীতা যে সুত্র দিয়াছিল সেইটিকে ধরিয়াই আজ আবার এক মহত্তর 
সমনয়ের দিন আসিয়াছে এবং শ্রীঅরবিন্দের যোগ হইতেছে তাহারই মূর্ত 
প্রকাশ । এই জগৎ যে মিথ্যা নহে, সচিচদানন্দ ভগবান নিজের স্বপ্রতিষ্ঠ 
আনন্দকে বিচিত্রভাবে উপভোগ করিবার জন্য নিজের মধ্যেই নিজ চিৎ- 
শক্তির দ্বারা এই বিচিত্র জগৎ অভিব্যক্ত করিয়াছেন, ইহা যোগলন্ধ দিব্য 
দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়া তিনি গভীর যুক্তিতর্কের দ্বারাও বুদ্ধির নিকট স্ু- 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং এই সংসারের জীবনকে কেমন করিয়া অধ্যাত্ব- 
ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য জীবনে পরিণত করা যায় তাহার কার্যকরী 
প্রণালী স্বরূপ এক অভিনব সমন্বয়মলক যোগ বা অধ্যাত্র সাধনার বিকাশ 
করিয়াছেন- তাহা দ্বারা মানুঘ শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নহে পরস্ত সমষ্টিগত, 
জাতিগত ভাবে এক নূতন দেবজাতিতে পরিণত হইবে, এই পুথিবীতেই 
স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে। 

আমাদের যে মূল সত্তা তাহাতে আমরা বিশ্বের অতীত, দেশ ও কালের 
অতীত বধঙ্দের সহিত এক, শাশুতি, অক্ষর । কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত 
অধ্যাতস সত্তাও রহিয়াছে, পরমাস্বাই প্রত্যেক জীবের জীবাত্বা হইয়াছেন-_ 
ইহাঁও শাশ্বতি সনাতন, ইহা বন জন্ম, বহ লোকের ভিতর দিয়া বিচিত্র 
ভাবে আত্মানন্দ উপভোগ করিতেছে-ইহাঁও জন্ম মৃত্যুর অতীত, যে দেহ, 
প্রাণ, মনকে ধরিয়া ইহা আত্মবিকাশ করে তাহাদেরই বিনাশ ও পরিবর্তন 
হয়। আমরা যে ক্ষণস্থায়ী জীব নহি. আমরা যে অসীম অনন্ত-_-এইটি 
উপলন্ধি করাই হইতৈছে অধ্যানবজীবনের, দিব্যজীবনের প্রথম কথা । সেই 
করা হইতেছে দ্বিতীয় কথা । এই উপলব্ধি ও বূপাস্তর সম্ভব হয় যদি 
আমরা এখন যে বাহ্য ইন্ড্রিয়ভোগে অতিমাত্রায় আসক্ত হইয়া রহিয়াছি 
ইহা হইতে সরিয়া অন্তর্নুখী হই২_ইহারই জন্য সর্দা সেই আভ্যন্তর 
আত্মার সহিত যোগ সাধনা আবশ্যক হয়। ইহার জন্য দেহের জীবনকে 
যে ছাড়িয়া দিতে হইবে বা অবহেলা করিতে হইবে তাহা নহে। তবে 
সকল প্রকার আসক্তি ও বাসনা বর্জন করিতে হইবে, “আমি” “আমার” 
ভাব ত্যাগ করিতে হইবে । “অপরিগ্রহ' শব্দের অর্থ নহে যে, বাড়ী 
ঘর সব ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কি অঙ্গ আচ্ছাদনের কন্ছাটি পধ্যস্ত 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, পরস্ত দেহযাব্রা নিরাহের জন্য যাহা কিছু 
ব্যবহার করি--তাহাতে “আমি” “আমার” ভাব যেন না থাকে, আসক্তি 
না থাকে। এইবপ অনাসক্তি ও আত্মজ্ঞাঁন অভ্যাস করিবার জন্য যে স্থান 


৮৬২ শ্রীমন্তগবদগীতা 


ও পারিপার্শিক অবস্থা অনুকল হয় তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে । আমরা 
পূবেই বলিয়াছি যে, সাধারণ সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া কোন 
সদৃগুরুর আশ্বমে থাঁকিয়া সাধনা করাই সমীচীন। এই সাধনার দ্বারা আমরা 
অন্তরের মধ্যে শাশৃত আত্মার সন্ধান পাইৰ শুধু তাহাই নহে, আমাদের 
বাহ্য চৈতন্য ও জ্ঞানেরও প্রসারতা হইবে, আমাদের করনের শক্তি ও ক্ষেত্রও 
বদ্ধিত হইবে তখন আমরা আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের এই পাথিব জীবনকে 
উন্ৃত ও রূপান্তরিত করিয়া দিব্যজীবনে পরিণত করিব। তখন আমাদের 
কর্ম ও জীবনযাত্রা পুজন্মের কর্মের দ্বারা বা নিনতন প্রকৃতির দ্বারা অবশভাবে 
নিয়ন্ত্রিত বা চালিত হইবে না ( যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতির জীবন্মূক্তের জীবন এইভাবেই 
চালিত), পরস্ত আমরা স্বাধীন ভাবে আমাদের প্রকৃতির প্রভুরূপে জীবনলীল৷ 
করিব- একমাত্র অন্তর্ধ্যামী ভগবান ছাড়া আর কাহারও নিকট বা কিছুরই নিকান 
আমাদের কোন বন্ধন বা অধীনতা থাকিবে না । ইহাই পর্নমুক্তি ও পূণবোগ | 


শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্সনঃ। 
'নাতুচ্ছি,তং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ ১১ 
তত্তৈকাগ্রং মনঃ কৃত্ব। যতচিত্তেব্দরিয়ক্রিয়ঃ । 
উপবিশ্যাসনে যুঞ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ 
অন্ধয়।--শুচৌ দেশে স্থিরং ন অত্যুচ্ছ্ি, তং ন অতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরহ 
আত্বনঃ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র (আসনে) উপবিশ্য মন: একাগ্রং কতা 
যতচিত্তেক্িয়ক্রিয়ঃ আশখ্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ। 
অনুবাদ ।--যোগী বিশুদ্ধ স্থানে নিজ স্থির আসন স্থাপন করিবেন, তাহ 
যেন অতি উচচ বা অতিনিম় না হয়; প্রথমে কৃশ, তদুপরি মৃগচর্ন, তাহার 
উপরে চেল (পশমী বা রেশমী) বস্ত্র আচছাদন করিবেন। তিনি সেই 
আসনে উপবিষ্ট হইয়া মনকে একাগ্র এবং চিত্ত ও ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়াসকলকে 
সংযত করিয়া আত্বশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন। 
ব্যাখ্যা 
শুচেৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য । গীতা কর্মযোগকে অথাৎ জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরে 
সমপিত .কর্মকে আত্মশুদ্ধির উপায় বলিয়াছে। তাহারই সহায়স্বরূপ এখানে 
দুইটি শ্লোকে রাজযোগের অঙ্গ আসনের বণনা করিতেছে। বিশুদ্ধ স্থানে 
এই আসন রচনা করিতে হইবে, দুর্গন্ধ আবর্জনাদি হইতে মনের বিক্ষেপ 
হয় অতএব যে-স্বানে স্বভাবতঃ এই সব নাই, অথব। যে-স্থান হইতে 
সংস্কারের ছারা এই সব দূর করা হইয়াছে সেইখানে আসন পাতিয়া যোগা- 


ষষ্ঠ অধায় ৮০৩ 


ভ্যাস করিতে হইবে । গাতীর এই শোৌকটিব বাাখ্যায় পঞ্ডিতগণ বলিয়াছেন 
গোময়াদি বিলেপনের দ্বারা স্থান শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বস্ততঃ 
আসমুদ্রছিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুগণ গোবরকে অতি পবিত্র বস্ত জ্ঞানে 
সকল ধর্মকর্ম এবং গুহসংস্কারে উহা ব্যবহার করিয়া থাকে । একটা জন্তর 
মল হিন্দুগণের নিকট কেন এত, পবিত্র হইয়া উঠিল ইহা অতি রহস্যময় | 
কেহ কেহ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া বলেন, গোবরের জীবাপনাশক 
শক্তি আছে । কিন্তু তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে বর্তমান যুগে যে-সব 
দেশ বৈত্গনিক গবেঘণায় শেষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে সেখানে গোবর একটি 
জীবাণুনাশক বশত হিসাবে কোথাও ব্যবহৃত হয় না কেন? আর গোববের 
য গুণই থাকৃক, অন্স্থ রুগ্ন গরুন মলমূত্র যে রোগজীবাণুতে পূণ খাকে, 
এবং সুস্থ গরুর মলেও যে নানা বিঘার্ত জিনিঘ থাকিতে পারে সে-সন্বন্ধে 
কোন সন্দেহই নাই-অতএব গোবরকে সংস্কার কাধ্যের জন্য ব্যবহার করা 
আদৌ নিরাপদ নভে । & 

গাতা বলিয়াছে যুগে যুগে ধর্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করে, যোগাঙ্গের 
মব্যে গোময়ের প্রবেশ এইরূপ গ্রানির একটি প্রকৃষ্ট দুষ্টান্ত। বস্ত্রতঃ 
বেদ, উপনিষদ, গীতা কোখাও গোবরের পবিত্রতার কথা দেখিতে পাওয়। 
যায় না। হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মশান্ত্র ম্সংহিতাতেও গোবরের মাহাত্ব্য বণিত 
হয় নাই। রাজযোগের মুল শাজ পাতঞ্জল দশনে রে হইতেছে একটি 


নিয়ম, সেই হিসাবে যোগের অঙ্গ । সাধন্পাদ ৩২ “শৌচ” শব্দের 
ব্যাখ্যায় ব্যাস বলিয়াছেন, তত্র শৌচং 8 মেধ্যাভ্যবহরণাদি 
চ বাহ্যযু। আভ্যন্তরং তা অর্থাৎ মাটি ও জল আদি 


জনিত ও মেধ্যাহার ৭ প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ্য। আভ্যন্তর শৌচ 
চিত্ত-মল-ক্ষালন | গোবরের দ্বারা স্থান নিজ? বা পবিত্র করা যায় ভাঘ্য- 
কারের তাহা অভিমত হইলে তিনি শুধু মাটি ও জলের উন্লেখ না করিয়া 
প্রথমেই গোময়ের উল্লেখ করিতেন। কিন্ত এখন বাহ্য ও আভ্যন্তর শুচির 
গ্রধান উপকরণ হইয়াছে গোবর । কেহ যদি কোন অন্যায় কর্ণ করিয়া 


* পল্ীগ্রামে হিন্দুগণ গোবর দিয়া মাটির ঘর নিকাইয়া! থাকে । কিন শুধু 
জল দিয়! মুছিলে অথবা ভাল মাটি দিয়া লেপিলে মাটির ঘর ও দেওয়াল বেশ 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকে--গাওতালেরা ও মুসলমানেরা এই ভাবেই মাটির ঘর 
স্থমাঞ্জিত করে। 

+ পচ ঢু্ণন্ধ, মাদক, অন্বাভাবিকরূপে কোন শরীর যস্ত্রের উত্তেজক, এনপ 
দ্রব্যসকল অমেধা । 


৮০৪ শ্রীমহ্গেবদগীতা। 


পাপগ্রস্ত হয়, তাহারও আভ্যন্তর শৌচের জন্য ব্যবস্থা করা হয় কিঞ্চিৎ 
গোবর ভক্ষণ! 

গরু ও গোবরের মাহাত্ব্য বিস্তৃত তাবে বগিত হইয়াছে মহাভারতে 
অনুশাসনপর্বে দানধর্ণ প্রসঙ্গে । সে-স্থানটি পাঠ করিলে আশঙ্কা হয় ষে, 
আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মহাভারতের প্রতিই বীতম্বদ্ধ হইয়া উঠিবেন। 
নিখিল সৌন্দধ্য ও আ্রঘমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষী আসিয়া গাভীগণের নিকট 
আবেদন জানাইলেন, তিনি তাহাদের দেহের মধ্যে অবস্থান করিতে চান। 
চঞ্চল অস্থিরমতি লক্ষ্দীকে দেহমধ্যে স্থান দিতে গাভীগণ কিছুতেই সম্মত 
হয় না। লক্ষ্ণীও নাছোড়বান্দা-_-তাহার অনেক কাক্তিমিনতির পর গ্রাতীগণ 
সন্ধষ্ট হইয়া বরদান করিলেন-- “আমাদের মল ও মূত্র অতিশয় পবিত্র, তুমি 
তাহার মধ্যে বাস করিতে পার।” লক্ষী কৃতার্থ হইয়া গাভীগণকে 
অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তদবধি এ পবিত্র বস্তদ্ধয়ের মধ্যে 
নিজ চির আবাস ঠিক করিয়া লইলেন | 

যাহাদের মল মুত্র এত পবিত্র তীহারা নিভে কত মহান তাহা বলাই 
বাহুল্য । মহাভারতে বলা হইয়াছে, 

দেবানামুপরিষ্টাচচ গাব: প্রতিবসন্তি বৈঃ, 
গাভীসকল দেবতাদের উদ্্রে বাস করে, তাহাই গোলোক, শ্বীবিষ্কর পরস ধাম । 
যুধিষ্ির ভীম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংসারে যে-বস্ত পবিত্র বস্্বসকল মধ্যেও 
পবিত্রতম, উত্তম ও পরম পাবন তাহার বণনা করুন। ভীম্ম কহিলেন, 
গাভীসকল হইতেছে মহান অর্থের সাধন, পরম-পবিত্র এবং মানুঘের ত্রাণ- 
কর্তা । গাতীদের এইরূপ উচচপদ লাভের কারণ এই যে, তাহারা এক লক্ষ 
বৎসর তপস্যা করিয়া বন্দাকে সন্তষ্ট করিয়া এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল-_ 
“এই সংসারে দানযোগ্য যত বস্ত আছে আমরা যেন তাহাদের মধ্যে শেষ্ঠ 
বলিয়া গণ্য হই। আমাদিগকে যেন কোন দোষ স্পর্শ না করে। মানুঘ 
আমাদের গোবরে তআ্লান করিয়া যেন সদা পবিত্র হয়, দেবতা ও মানব 
পবিত্রতার জন্য যেন আমাদের গোবর ব্যবহার করে। সমস্ত চরাচর প্রাণী 
যেন আমাদের গোবরে পবিত্র হয় এবং যে-সব মনুষ্য আমাদিগকে দান 
করিবে তাহারা যেন আমাদের উত্তমধাম ( গোলক) প্রাপ্ত হয়।” বৃদ্না বর 
দিলেন, “তোমাদের সমস্ত কামনা পৃ হোক, তোমরা জগতের জীবসকলকে 
উদ্ধার করিতে থাক ।”' 

হিন্দুদের উপর মহাভারতের প্রভাব অসীম, অতএব কেন হিন্দুরা গরু 
ও গোবরকে এত পবিত্র জ্ঞান করে তাহার কারণ বুঝা গেল। কিন্ত এই 
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সব আজগুবী গল্প মহাভাবতেব মধ্যে কেমন কবিযা আগিল ? এই প্রশেৰ 
উত্তবে আমবা হিন্দু সমাজ ও সভ্যতা বিকাশে অনেক তখ্যই জানিতে 
পাবি। বৈদিক যুগে গকই চিন আধ্যণণেব প্রণান সম্পদ, গাভী হইতে 
দধি দগ্ধ ঘৃত ইত্যাদি পুষ্টিকৰ খাদ্য পাওযা যাইত, বুঘসকন চাঘেব কাজে 
এবং যানবাহনেব কাছে লাগিত, এমন কি মুদ্রান অভাবে গকব আদান 
গ্রদানেব ভিতব দিবাই জিনিঘপত্র কেনা বেচা চগিত। ততিএব গোখন 
সকলেবই আদবেব বস্তু হইযা উগিযাচ্টিণ। জগতেৰ আনগন্য স্বানেও 
প্রাচীন কালে গক গ্রুধান সম্পন্তি চিল, কিতা ভাবতে গক পবিত্র বলিযা 
ণণ্য হইবাব মল কারণ হইতেছে যন গবন উপযোগিতা এব বেদে পুনঃ 
পুন, গো-মাহাত্া গ্রচান, পো-শব্দেব উল্লেখ । যকত চিল প্রাচীন আধ্য- 
ঠাণেব ভীবনেব কেন্দ্র, গাতাতেই বলা হইযাচে, যে-বাধ্যেব মহিভ যজ্জেৰ 
সম্বন্ধ নাই তাভা বখা, তাহা বন্ধন স্বপ | মহাভাবতে গককে বলা হই- 
বাচে যজ্ঞমূল, যজ্ঞেব অঙ্গ এবং সাক্ষাৎ নঙ্ঞস্বৰপ। প্রাচীন কালে যজ্ঞের 
নন এক বশিদান দেওযা হইত, সোমনমেল অভিত গোদুগ্ধ মিশটিবা তাহ 
দেবতাগণকে অর্গণ কবা হইত | একব এই সব উপযোগিতাৰ জন্য আধ্যগণ 
যন কবিযা দেবতাদেব নিকট হইতে গোধন প্রাথনা কবিতেন। খাথেদে 
এমন বিখ)াত মন্ত্র খুন কমই আনে যেখানে দেবতাদেব নিট হইতে গোধন 
প্রার্থনা না কবা হইযাঁচে | ওধু তাহাই নাতে । বেদ শুধুই দেনতাদেৰ নিকট 
ভইতে বাহা ভোগ এশর্ধা প্রাথনার এন্থ নহে। যাহাবা বেদেন এইবপ 
অর্থ কবে গীতা তাভাদেব মতে বেদবাদ বলিশা শিল্পা কপিবাছে। বেদ 
বাছ্যিণ যন্ভতেন ভাঘা গ্রঘোণ কৰিলে9 তাহার এক নিপু অর্ধ ছিল, অধ্যাত্ব 
জ্ঞান, অধ্যাত্্র শক্তি 9 আনন্দ লাভ কনিবা পুখিবীৰ এই মত্যভ্রীবনাকে অমৃতাত্বে 
পবিণত কবা, মর্ত্যেঘ্ববিত" | এই যে অধ্যান্্ ত্ভানেব জ্যোতি, হহা] বুঝাইতেই 
বেদ পুনঃ পুনঃ গো শব্দ ব্যবহান কনিবঘাছে, কাবণ প্রাচীন অধিকাংশ 
শন্দেব নাষ এই “গে” শব্দেবও বলত অর্থ ডিল, এবং ইভান একটি অথ 
যেমন গক, গাভী, অন্য একটি অর্থ ছিল, বশ্মি, জ্যোতি । প্রাচীন আধ্য- 
গণ যভ্ঞড কবিযা দ্বভাগণেন নিকট গব, গোবধন প্রার্থনা কবিত, কিন্ত সেটা 
ছিল নিম অধিকাবীদেব পক্ষে ; পবস্থ উচচতব অপ্যাত্্ সাধকগণ পবাজ্ঞানেব 
জ্যোতি প্রার্থনা কবিত। “গো”? “নুঘভ'' এই সব শব্দ ভগবতী ও 
ভগবানেব উপমা হিসাবেও ব্যবহৃত হইযাছে । যণা 
তদিনুস্য বৃঘভস্য বেনোবা নামভির্সমিবে সকম্যং গোঃ। 
_্ধাগেদ ৩৩৮1৭ 


৮০৬ শ্রীমস্তগবদগীতা 


অর্থাৎ ভগবান নিক্ত শক্তি দ্বাবা নিজ সন্তা হইতে এই নামবপগয জগৎ 
প্রকট কবিবাছেন | অন্যত্র 

বৃঘা যুখেব বংসগ কৃষ্টাৰিবর্ত্যোজসা। 

ঈশানো অপ্রতিকত; |-াপ্পেদ ১1৭1৮ 
“ব্ঘবাজ আনন্দেব জন্য চলে যেমন গোবুথেব গ্রতি, তেমনি এই সর্ধশক্তি- 
ময পুকঘ আপনাকে অনাবৃত কবিবা সবেগে ছুট্যা চলিষাছেন কর্মীসংঘে 
প্রতি |" ( মধুচছন্দাব মন্ত্রমালা ) 
কিন্ত শুধু এইবপ উপমা হিসাবে শভে, সাক্ষাৎভাবেও গো” শব্দ পবা- 
জ্ঞানেব জ্যোতি অর্থেই ব্যবজত হইযাঁচে-- 

হীন্দ্রো দীর্ধায চক্ষন আ সূর্ধ্যং বোহযদিি | 

বিগোভিবর্রিমৈবযৎ|-খণেদ ১গা৩ 
“দুবদৃষ্টিব জন্য ইন্দ্রই সূর্যকে দ্যলোকে উঠ্াইযা ববিযাছেন, পাভাড বিদী৭ 
কবিষা সাথে সাথে জ্যোতিবাজী ছডাইবা দিতিছেন |? এখানে গো শব্দে 
“গক”' বুঝাইলে বলিহে হয ইন্দ্র পাভাড বিদীণ কিমা গব ছডাইযা 
দিতেছেন এবং ইহ্াব কোন অর্থই হয না। বস্তত এখানে পাহাড ভইতেছে 
স্থল চেতনাব কঠিন আববণ এবং "গো? ভইতেছে জ্ঞানবশ্মি। পবে 
বলা হইযাছে, 

জবিবৃতং স্ুনিবজমি্দর স্বাদাতিসিদ্যশ | 

গবামপ বুজং বৃধি কৃণুঘু বাবে অদ্রিবঃ||_খাপ্সেদ ১1১1৭ 
“হে ইন্দ্র! উদাবপ্রসাবিত নিক্ষলঙ্ক তোমাৰ দান যে বিজবশ্ী। হে বজ- 
ধাবী! আলোকযুথেব আবাস উন্মত্ত কবিযা ধব, আনন্দ-ধন কব স্া্টি।' 
এখানে এবাং বুজং'' বলিতে যদি গকব খোযাডই বুঝায তবে তাহা খুলিবাব 
জন্য বজধাবী ইন্দ্রকে আহবান কবিবাব কোনই অর্থ থাকে না। ইজ 
বজেব দ্বাবা ব্ত্রাস্থুবকে বধ কবিযাছিলেন এই পৌবাণিক কাহিনীটি বেদের 
একটি বপক হইতে গুহীত-- 

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ| 

প্রাবো বাজেঘু বাজিনং||-ধর্থেদ ১181৮ 
“ইহা (সোমবস ) পান কবিযা, হে শতকর্মী। তুমি হইযাছিলে বৃত্রদে 
হন্তা, সকল গদ্ধিব মধ্যে উপচিত কবিযা ধবিযাছিলে খদ্ধকে | 

শীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত এই মন্্রটব আধ্যাত্িক ব্যাখ্যা দিযাছেন 

-- সাধনাব বাধাবই অন্য নাম বৃত্র। বৃত্র অর্থে আববণকাবী (বৃ ধাতু 
হইতে), যাহাবা অন্ধকার কবিযা থাকে--নীচেব সেই সব অন্ধ-শক্তি বাহাব৷ 
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জ্ঞানের জ্যোতি সাধকের মধ্যে খুলিতে দেয় না। ইন্দ্র সোমরস পাম 
করিয়া বৃত্রকে হনন করেন। অধ্ধাৎ বিশুদ্ধ তীব আনন্দে (সোমরস হইতেছে 
এই দিব্য আনন্দের প্রতীক ) বিশুদ্ধ বুদ্ধির (ইন্দ্র এই বুদ্ধির দেবতা ) 
তেজ যেন জ্লিয়া উঠে এবং তাহাতেই অল্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হইতে 
থাকে, সাধক পায় গ্রাকত টানের সহিত যুদ্ধ করিবার, উপরে উঠিয়া চলি- 
বার শক্তি। আনন্দমদিরাম্ সাধকের জ্ঞানময় পুরুষ জাগিয়া উঠে তাহার 
শত শভি লইয়া, সকল বাধা দীর্ণ করিয়া সাধককে সে লইয়া প্রতিষ্ঠিত 
কনে পূর্ণতার সকল সিদ্ধির মধ্যে ।"( মধুচছন্দার মন্ত্রমালা ) 
অন্যত্র ঘি বলিয়াছেন সোম পান করিয়া ইন্দ্রের যে উল্লাস তাছা 
হয় গো-দাতা_ 
উপ নঃ পবনা গঠি যেমসা সোমপাঃ পিব। 
গোদা ইদ্রেবতো মদঃ || খাদ ১181২ 
সাধারণ পৃভকেরা ইন্দ্রকে সোমরস অপণ করিত এই আশায় যে ইন্দ্র 
উললুপিত হইযা তাহাদিগকে গোধন দান করিবেন। কিন্ত যাহারা বৈদিক 
নিগ্দ সাধনায় দীক্ষিত ছিলেন তীহারা জানিতেন যে এই মন্ত্রে 'গোদা 
শন্দের অর্থ আলোক-দাতা । 
ধাঘি এক স্থানে বলিয়াছেন ধিয়াঃ গো-অগ্রাঃ (১1৯০৫ )| ধিয়াঃ 
শব্দের অর্থ চিন্তা-সকল, 1010061)6. তাহারা গরুসকলকে সন্মুখে বহন 
করিতেছে- ইহার অর্থ কি? বস্তঃ এখানে গো-অগ্রাঃ অথ জ্যোতিরগ্রাঃ 
অর্ধাৎ চিন্তাসকল পরাভ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। বস্তৃতঃ বেদ অন্যত্র 
গো-অগাঁত শব্দের পরিবর্ভে জ্যোতিরগ্রাঃ শব্দই বাবহার করিয়াছে 
ত্রিঘো বাচঃ প্রবদ জ্যোতিরগ্রাঃ | 
_-খপ্বেদ ৮1১০১।১ 
শ্শীঅরবিন্দ উহার অন্বাদ করিয়াচেন_1[166 190৬৩19 ০019199,00, 
000 ০গ 009 16101 00010 তিটি2৮, (00106 110 1901%10৩ 
০] 1]-55১৬1). 
এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে কেমন করিয়। 
“গো” ভারতীয় জনসাধারণের নিকট পবিত্র বস্ত হইয়া উিয়াছিল-_পুণ্যতম 
গ্রশ্থ বেদে পুনঃ পুনঃ যাহা উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা পবিত্র বস্ত 
আর কি হইতে পারে? সাধারণ লোকে বেদের নিগৃঢ অথ না বুঝিয়া 
গরুকেই অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া ভাবিতে 'ও দেখিতে শিখিয়াছিল। 
গোলোক শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্যোতির্নয় লোক, সেখানে বিষ্ুুর আবাস। 


৮০৮ ক্রীমদ্ভগবঙ্গগীতা 


লোকে বুঝিয়াছিল গোলোক হইতেছে গরুদেরই উচ্চতম ধাম। অবশ্য 
পণ্ডিতেরা সাধারণকে এইরূপই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এবং ইছারই প্রমাণ 
আমরা মহাভারতে পাই। কেন তীহারা এইরূপ করিযাছিলেন এইবার 
তাহারই কিছু আলোচনা করিব। 

বৈদিক যুগে যজ্ঞে গক বলিদান দেওয়া হইত এবং আর্ধযগণ গোৌ- 
মাংস ভক্ষণ করিতেন। আর্যগণ কুঘিজীবী হইবার পূর্ণে পওজীবী 
(2560181) ছিলেন। থাপ্রেদের সময আর্ধযগণ যেখানে বাস কবিতেন 
সে দেশ ছিল শীতগ্রধান, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ কালই চিল শীখতু, 
তাই বৎপরকে হিম শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইত। কেহ বলেন 
সে-সমরে আধ্যগণ শীতগ্রধান উত্তবমেকতে বাস কবিতেন, পরে তীছাবা 
ভারতে আসেন। আবার কেহ বলেন যে, ভারতেনই খতু তখন শীতগ্রধান 
ছিল, পরে নৈসগিক পরিবর্তনে ভাবত প্রীম্বগ্রধান দেশ হইয়াছে । যাহাই 
হউক থাণ্বেদের সময়ে মাণ্প এবং বিশেষ করিবা পোমাংগ যে বৈদিক 
আধ্যদের একটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য চিল সেবিঘষে যথেই প্রমাণ পাওয়া 
যায়। শতপথ বাণে অতিখি সংকানেব ভনা বৃহৎ বৃঘ হনলনেৰ বিধান 
আছে (৩1৪,.১।২ )। এতবেব ৰান্ধণেও এরূপ বৃঘ বা বন্ধ্যা গাভী বধ করিমা 
রাভা বা অতিখির সঙকার কবা কর্তব্য বগিয়া বিধান দেওয়া হইয়াছে 
(১৩।৯)। বিখ্যাত খাঘি যাক্বন্ষা' দুগ্ধবতী গাভীর মাংস খাইতে অত্যান্ত 
ছিলেন, শতপখ বাণ (৩1১।২,২১)। বৃঘ ও গাভীদিগকে হত্যা করিবার 
জন্য কসাইখানা ছিল( থণ্েদ ১০1৮৯1১৪)। রামায়ণ মভাভারতের যুগ পর্যন্ত 
এইরূপ মা'সাহার ভারতে খুবই প্রচলিত ছিল এবং মাংসের দোকান গুলিতে 
খরিদ্ারের খুবই ভিড হইত (মহাভারত, বনপর্ব, ২০৫ অধ্যায়, হরিবংশ ১৪৬- 
১৪৭)। মহাভারতে বনপরৰ্ ১০৬ অধ্যায়ে বন্তিদেব নামে এক রাজার উল্লেখ 
আছে, তাহার পাকশালায় প্রতাহ ২০০০ গাভী হত্যা করা হইত, এবং 
কষধার্ত বাক্তিগণকে র্ধিত মাং সহ অনু বিতরণ করিয়া তিনি প্রভূত 
যশ অর্জন করিয়াছিলেন। 

অতএব দেখা যাইতেছে বৈদিক আধ্যগণের গোমাংস ভক্ষণে কোন 
আপত্তিই ছিল না। কালে মাংসাহারের বিরুদ্ধে মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয়। খাণ্থেদেন মধ্যেই অনেক স্থলে গাতীকে অবধ্য, অধ্যা, 
বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে। গাভী ও বৃঘের ন্যায় এমন উপকারী 
জন্তকে বধ করিয়া আহার করা অতি বর্বর প্রথা বলিয়া গণ্য হয়। খাতু- 
পরিবর্তনে ভারত গ্রীক্ষপ্রধান দেশ হইয়া উঠাতেও গোমাংস আহার অপ্রয়ো- 


যষ্ঠ অধ্যায় ৮০৯ 


জনীয় এমনকি অনিষ্টকর বলিয়াই পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধ কর্তৃক অহিংসাধর্ম 
গ্রচারও মাংসাহারের বিরুদ্ধে মত গঠন করিতে সাহায্য করিয়াছিল । এই- 
ভাবে পরবর্তী যুগে গোবধ এবং গোমাংসাহার ভারতে একেবারেই বন্ধ 
হইয়া যায়। তবে এই ,কাজটি সহজে সংসিদ্ধ হয় নাই। কোন একটা 
জাতি বা সমাজ কোন বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহা ত্যাগ করান 
আদৌ সহজ ব্যাপার নহে । আভও আমরা দেখিতে পাইতেছি ভারতের 
মত গ্রীঘ্মপ্রধান দেশে গোমাংসাহার যে অপ্রয়োজনীয় শুধু তাহাই নহে, 
ইহা বিশেঘ অনিষ্টকর। অধ্চনীতির দিক হইতেও ইহাতে যে কত ক্ষতি 
হইতেছে তাহা বলিবার নহে । আর রাজলীতির ক্ষেত্রে এইটিই হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে হিন্দুমুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরার । আজ যদি ভারতের 
মুসলমানেরা গোবধ এবং গোমাংসাহার বর্জন করে তাহা হইলে একদিনেই 
হিন্দুমুসলমানের এক। স্গ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে সমগ্র ভারতের যে কল 
দিকে কত লাভ হয় তাহা বলাই বাছন্য। অখচ, আজ ইহা এত অসম্ভব 
বলিয়া মনে হইতেছে বে, হিন্দুমুপলমান মিলনের প্রকৃষ্ট উপায়নূপে মুসল- 
মানগণকে গোবব বন্ধ করার প্রস্তাব করিতে কেহ সাহস করেন না। 
অতএব প্রাচীন ভারতে যাহারা গোবধ বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 
তাহাদের সম্মুখে সমস্যাটা কি কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমেয় | মহা" 
ভারতেরই এক অংশে আমা দেখিতে পাই, গোমাংস রন্ধন করিয়া সহত 
গহগ্র বাদ্ণকে ভোজন করান হইতেছে এবং তাহারা এমন পরিতৃপ্তির 
সহিত উহা ভক্ষণ করিতেছেন যে একট ঝোল পধ্যন্ত পাতে পড়িয়া খাকি- 
তেছে না। ইহা হইতেই আমরা পুঝিতে পানি কেন পরে এ মহাভারতেইঞ্* 
গো-মাহান্্য সন্বঙ্ধে পূরোল্সিখিত আজগুবী কাহিনী-সকল রচিত হইয়াছিল । 
সে-যুগে এটিই ছিল লোকশিন্দার প্রকৃর পদ্ধতি। এখনকার মত তখন 
লোকে এত তর্কর্খক্তিপরায়ণ হইয়া উঠে শাই। যুক্তি অনুমান অপেক্ষা 
গ্রত্যক্ষই তখন সত্যের প্রমাণ বলিয়া বিশেষভাবে পরিগণিত হইত । সাধা- 
বরণে ইন্জিয়প্রত্যক্ষ জিনিষেই বিশ্বাঘ করিত এবং অতীন্দ্রির ড্রিনিঘ সম্বন্ধেও 
মুনিখঘিগণের অব্যা্রপ্রত্যক্ষল্ধ জ্ঞানে তাহাদের বাণীতেই বিশ্বাস করিত। 
কোন বিঘর যদি কাল্পনিক কাহিনীর দ্বারা স্থণ জীবস্তভাবে সাধারণের নিকট 
উপস্থিত করা হইত তাহা হইলে সেটি সহজেই তাহাদের মনে বদ্ধমূল 
হইয়া যাইত । আজ এই যুক্তিতর্কের যুথেও আমরা দেখিতে পাই যুভি- 


শেপ ৮ শীত পিপি তা শশী তি পপ শী পপ অর টা রি 





পপি পক 


৯ হুইগূর্ব পঞ্চম শতাী হইতে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে 
মহাভারতের গ্রাটীন ইতিহাস বর্তমান রূপ গ্রহণ করিরাছিল। 


৮১৩ শ্রীমক্গব্দগীত। 


তর্ক অপেক্ষা কথার দ্বারা স্থূল চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলে মানুঘের মনকে 
বেশী প্রভাবিত করা যায়। আদালতে উকীলগণ তাহাদের মক্কেলের 
নির্দোঘিতা জন্বন্ধে যদি একটি স্থল বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী রচনা করিয়া 
দিতে পারেন তাহা হইলে সহজেই বিচারকগণকে তাহাতে বিশ্বাস করাইতে 
পারেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ বক্তারা অনেক সময়ে যুক্তি তর্ক অপেক্ষা 
জীবন্ত চিত্রাঙ্কনের দ্বারা জনসাধারণের মনকে বিশেঘ ভাবে প্রভাবিত 
করেন। 

তথাপি এইটি হইতেছে যুক্তিতর্কেরই যুগ- প্রাচীন কালের উপযোগী 
কখা ও কাহিনী বর্তমানে অচল। সকল বিষয়ের সতা-মিখ্যা তর্ক-বুক্তির 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে বর্তমান যুগে তাহা সাবারণের গ্রাহ্য 
হয় না, যদিও স্থল দৃষ্টান্ত ও চিত্রে সাহায্যে তৃখ্য-সকল সাধারণের 
সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। ভাবতে গোবধ বন্দ 
করিবার সপক্ষে যুক্তি এমন প্রবল যে এসব কল্পিত কাহিনীৰ শরণ লইবার 
আর কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু উহা হিন্দুর ধর্মের সহিত জড়িত 
হইয়া পড়াতেই সমস্যাটি অতিশয় জটিল হইয়া পড়িরাছে, মুসলমানেবা 
ভাবিতেছেন গোবধ বন্ধ করিলে হিন্দুধর্মকেই প্রশ্বয় দেওয়া হইবে, মুসলমান 
ধর্ঁকে আঘাত করা হইবে। বস্ততঃ গোববধ বন্ধ করিলে মুসলমানবর্ের 
কোন হানিই হয় না,* ভারতের মুসলমান স্মাটগণ দেশে এক্য স্থাপনের 
জন্য গোহত্যা নিবারণেব চেষ্টা করিয়াছিলেন । গরু উৎসর্গ করিতেই 
হইবে, মুসলমান বর্মশাস্ত্রে এমন বিধান কোথাও নাই--বকৃড়ীদৃ্* শব্দের অর্থ 
ছাগ উৎসগগ, গরু উৎসর্গ নহে । অতএব যে কারণে ভারতীয় মুসলমান- 
গণের পূর্বপুরুঘ বৈদিক আধ্যগণ যন্ঞে গোবধ এবং গোমাংস ভক্ষণ নিঘিদ্ধ 
করিয়াছিলেন, সেই কারণে তাহারাও আজ উহা করিতে পারেন। ভারতে 
গোবধ নিঘিদ্ধ হওয়ার সমগ্র মানবজাতির কি উপকার হইয়াছে তাহা 
অনুধাবন করিলে মহাভারতের এসব আজগুবী কাহিনীর রচয়িতাগণকে 
দূরদশী মনীঘী বলিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। গোজাতি যে 
মানুষের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য । যে দেশের গরু 
দূর্বল সে দেশের মানুষ দুর্বল এবং রুগ্ন | স্যার উইলিয়ম ওয়েজারবর্ণ 
বলিয়াছিলেন--“] 021) 00621 0৫62, 08,616 *%101)00 8, 172,61017 
0০ট [ 02010 11077901050 01 ৪, 9101) ড1010006 ৪, ০260০+ 
-মানুঘ নাই গরু আছে এই কথা আমি ভাবিতে পারি, কিন্ত গরু 


* বক্‌ড়ী--ছাগ ব। দ্বাগা 
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নাই মানুষ আছে ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকার 
বৈজ্ঞানিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে যেমন উৎকৃষ্ট জাতির 
বৃ্ঘ পাওয়া গিয়াছে পৃথিবীতে আর কোখাও তাহা মিলে নাই। কোন 
একটি বৃক্ষে ভাল মন্দ ঘাঁনা ফল হয়-_-কিন্ত দৈবা, কখনও দুই একটা 
অতি উকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হর। এ ফলটি বীজ স্বরূপ রাখিয়া দিলে 
ক্রমশঃ এভাবে এ বৃক্ষের জাতের বিশেষ উন্তি করা যায়! এরু 
প্রভৃতি সকল গ্রাণী সন্বন্ধেও এ কা খাটে। যেখানে গোহত্যা পো- 
মাংসাহার প্রচলিত আছে সেখানে উৎকষ্ট বংসগুলি নিহত হইবার সন্তাবনা 
খুব বেশী-ভারতে দে্প কোন সম্ভাবনা বহুকাল হইতেই নিরুদ্ধ হওয়ায় 
উৎকৃষ্ট বতসসকল রক্ষা পাইয়াচে- ইহাতে মানবজাতির যে কত কল্যাণ 
হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য | 

এইসব কখা যক্তি তর্ক ও দ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিলে আজ যাহারা 
গোমাংন ভক্ষণ করিতেছে তাহাদিগকে এ অনিষ্কর কম হইতে নিবৃত্ত 
করা যাইতে পারে, কিন্ত আমরা পুরবেই বলিয়াছি, হিন্দুরা এইটিকে তাহা- 
দের ধর্গের অঙ্ত বলিয়া বরিয়া লণয়ায় সমস্যাটি অতিশয় কঠিন হইয়া উঠি- 
রাছ্ছে। মহানবী পান্থীর ন্যার নেতাও বলিতেভেন, গো-রক্ষাই হিন্দুধর্ম | 
ইহার উত্তরে মুসলমানেরা বলিতেছেন, খোবধ করিবার, গোমাংস ভক্ষণ করি- 
বার অধিকারই মুসলমানধর্ম | কিন্ছ আমরা পুবেই দেখাইরাছি যে, বস্তুতঃ 
গোরক্ষা হিন্দুর ধর্মের অঙ্গ নহে; যদি তাহাই হইত তাহা হইলে বেদ ও 
মহাভারতের অনেক অংশকে হিন্দুধর্ম হইতে বাদ দিতে হইত | বৈদিক আর্ধ্যগণও 
হিন্দু পর্ধ্যায়ের বাহিরে পড়িতেন। বস্ততঃ হিন্দুর ধর্ম হইতেছে--আমাদের 
হৃদরের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে এক আয়া বা ভগবান রহিয়াছেন তাহাকে 
জানা, তীহার সহিত সন্ঞানে যুক্ত হওয়া, তাহার জ্যোতি, শক্তি, জ্ঞান ও 
আনন্দে আমাদের এই জরা-ব্যাধি-মৃত্য-দুঃখমর মত্যজীবনকে এই পৃথিবীতেই 
অমৃতত্বে পরিণত করা : আর যাহা কিছু তাহা হইতেছে, অবান্তর, দেশকাল- 
পাত্র ভেদে সে-সবেরই পব্বিবর্তন হইতে পারে বা হইয়াছে সে-সবকে সনাতন 
হিন্দুবনের অঙ্গ বলা যায় না। 

গো-রক্ষাও ধর্ম, কিন্ত তাহা হইতেছে মানবধর্ম। গরুর ন্যায় উপ- 
কারী জীব, গর্ভধারিণী জননীর ন্যাযই ফে আমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়া 
আমাদের নাংসপেশী গঠন করিরা দেয়, আমাদিগকে সুস্থ ও সবল রাখে 
তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিলে আমাদের হৃদয়ের কোমল 
বৃতিগুলির উপর অত্যাচার করা হয়, এবং তাহা পুণতম মানধত বিকাশেক 
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পরিপন্থী হয়। যেখানে গোমাংস ভক্ষণ না করিলেও অনায়াসে জীবনধারণ 
করা যায় সে-সৰ দেশে গো-বধ সম্পূভাবে বন্ধ করিয়! দেওয়াই মানবতার 
দিক হইতে অবশ্যকতব্য। 

আমরা এতক্ষণ গরুর মাহাস্ব্ের কখাই আলোচনা করিয়াছি, কিন্ত গোবর 
ও গোমূত্রের মাহাম্ের কথা কিছু না বলিলে এই প্রসঙ্গটি অসম্পৃণ থাকিয়া যায়। 
হিন্দু বকালের সভ্য ও ধর্মপ্রাণ জাতি, তাহাদের মধ্যে শৌচন্ঞান অতিশয় গ্রুবল, 
এমন কি অনেক বময়েই তাহা মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, ওচিবাইয়ে পবিণত 
হইয়াছে । কোন একটি জন্তর মলমূত্রকে যে হিন্পু অতি ধুণার চক্ষে দেখিবে ইহা 
খুনই স্বাভাবিক । কিন্তু কৃষি যখন প্রাচীন ভানতীযগণেব প্রধান উপজীবিকা 
হইণ, এবং বছদিনের ব্যবহানে জমীব স্বাভাবিক উর্বরতা কমিযা আসিতে 
লাগিল তখন জমীতে সারদূপে গোবব ৩ গোমুখেব উপযোগ অপবিহাধ্য 
তইল। তখন যাহাতে লোকে গোবর ও গোমুত্রকে ঘৃণা না করে সে-ড'ন্যই 
শাসতকারগণকে নানা কাহিশী রচন। কবিয়া মহাভারতের ন্যার গ্রঙ্থে সন্বি- 
বিট 'কনিতে হইরাছিল। ভীম্ম যুধিচিবকে বলিতেছেন_ গামূত্র ও 
গোবর দেখিয়া কখনও খুখা কবিও না।? ইহা হইতেই বুঝা যার যে, 
লোকে তখন এরূপ ঘৃণা কলিত এবং তাহা দব কশিবাব জন্যই এ মব কাহনী 
রচিত হইযাছিল। আর জমীতে গোবব ও গোমুত্রেব 'সান দিলে শস্য 
বৃদ্ধি হয়, অতএব উন্লিখিত কাহিনীতে যে বলা হইয়াছে, লক্ষ্মী উহাদের 
মধ্যে বাস করেন ইহা একেবারে আজগুবী গল্প নহে, কারণ লক্ষী হইতে- 
ছেন হিন্দুদেব নিকট সম্পদের প্রতীক । 

অবশ্য বঙমানে এ-সব কাহিনীর আর কোন উপযোগিতাই নাই । 
বরং উহ দ্বাবা গোড়ামী ও কৃসংস্কারাদি প্রশ্রয় পাওয়ায় সমাজের অশেষ 
ক্ষতিই হইতেছে । মানুষ যতদিন অজ্ঞানের মব্যে বাস করিবে ততদিন 
তাহার মঙ্গলের জন্যই অনেক সময়ে সত্যেব সহিত মিখ্যা মিশাইয়। দিতে 
হয়, কিন্তু এই মিথ্যার অশভ ফল কালক্রমে অনিবাধ্য হইয়া উঠে। এই 
জন্যই দেখ যায় সমাজের উন্তি করিবাব জনা কোন প্রথা বা নিয়ম প্রচলিত 
করিলে কালক্রমে সেইটিই নানা অনর্ধেব স্থষ্টি কবে । আব এই জন্যই 
অনেক দাশনিক পণ্ডিত মত প্রকাশ কবিয়াছেন যে, মানবসমাজের উনতি 
সাধনের সকল প্রয়াসই হইতেছে কুরের লেজকে সোডা করিবার ন্যাব 
ব্যখ প্রয়াস । বস্ততঃ  হিন্দুসমাভকতাগণ যে দুরদশিতার ও মানবচরিত্র 
সম্বন্ধে গভীর শুগনের পরিচয় দিয়াছিলেন সে-সব অনুধাবন করিলে আজ 
আমবা বিস্মিত হই--অথচ সেই মুনি ধাঘির ভাবতবধে মানের আজ কি 
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দুর্দশী ! আমাদের দেশের এক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিরা- 
ছেন_-' প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহ যে-সব জাগতিক ( আঅ০৮]এ [01100010606 ), 
এতিহাসিক জ্ঞান ও মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রুতিষিত, তাহ।দের 
উপর বমান যুগের উপযোগী 'আধ্যাপ্বিকতা' (410015610 7010110- 
30191) ) গ্রতিগিত হইতে পারে না।” অধ্যাপক মহাশয় “বৈজ্ঞানিক” 
মনোবৃভিন ভিভিতে নবধূগেব উপযোগী টআধাতম্বিকতা”, পৃতিষ্ঠা করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্ত বস্ত্র ভারতের প্রাচীন শাক্্বচয়িতাগণের 
'বৈভগনিক মনোবৃত্তিব কোন অভাবই চিল না এবং সে-যুণের 
পর্ষে যতটা সন্তব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অখ্সন্ধানেত তাহারা অশ্র- 
সর হইয়াছিলেন এবং এইভাবে আধুনিক বিভ্বনের পখ সুগম কিয়া দিয়া- 
ছিলেন। মান্ঘ এখন যে অজ্ঞানের মধ্যে বাম করিতেচ্ে তাহাতে তাহাব সকল 
জ্ঞানই হইতেছে আপেমিক (101261৮০ )-অধাৎ আংশিকভাবে, অসম্পর্ণভাবে, 
সাময়িকভাবে মত্য-এবং এই আণ্শক সতাকে পলিযা ব্যক্তিৰ ও সমাজের 
জীবনকে গঠন ও পরিচালন কবিতে হয় বলিয়াই সকল ব্যবস্থার মণ্যেই গলদ 
বাহির হইযা পড়েলকোন £1/00151101)1)119501)1)9 বা সমাভ-সেবামূলক 
দার্ণনিকতা নিখুঁত ভইতেই পাবে না| আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা 
দেখিতে পাই, আভ যে তখ। প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কিছুদিন পরে আবার 
হার বর্জন বা পবিবর্ভন করিতে হইতেছে । অতএব ভারতের প্রাচীন মনীঘীগণ 
বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে যে-সব কখা বলিয়াছিলেন সে-সবের যদি এখন সংশোধন 
করিয়া লওয়া প্রয়োজন হয় তাহা হইতে প্রমাণিভ হর না যে তাহাদের 
বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি চিল না। তবে তাহানা বাহ্য জগত অপেক্ষা অন্ত" 
র্গতের ত্য সন্ধানেব উপরে বেশী গোর দিঘাছিলেন-কারণ তাহারা 
বুঝিয়াছিলেন বে, মানুঘেৰ ভিতবটাকে ঠিক মভ গঠন করিতে না পানিলে 
তাহার বাহিনেন শ্ীবন ও কন কখনই পুন 9 সবাগচন্দন হইতে পারে না । 
জাগতিক মুল তত্র সন্ধানে এবং মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা তাহারা যতদূর 
অগ্রসর হইযাটিলেন আধনিক মানব এখন তাহা চাডাউরা যাইতে পারে 
নাই। ফরাসী দেশেব এক নিখ্যাতি মনোবিভ্ঞানশির বশিগাছেন_মনোধি- 
ডনের মুন কালি সবই ভারতে বহকাপপুপে নিগ্ধারিত হইয়াছে, আবু 
নিক বৈজ্ঞানিকগণ কেবল পেইগুলিকেই সাছাইয়া গুছাইয়া শুতনভাবে 
প্রকাশ করিতে পাবেন। 

প্রাচীনগণের চিন্তাধারা, ভাষা ও র৮নাপদ্ধতি এখনকার তুলনায় অনেক 
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পারি না। নতুবা বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব 
তীহাদের অনেক কথা ও ব্যবস্থা কেবল সেই দেশ ৪ কালের উপবোগী 
হইলেও তীহারা এমন অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন যাহা সকল দেশ, 
সকল কালের উপযোগী-অতএব প্রাচীন বর্মগ্রন্থসমূৃহকে একেবারে বিদায় 
দিয়া আধুনিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করা সমীচীন নহে | * আমরা পূর্বেই 
বলিয়াি, মানুষ এখনও যে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে তাহাতে তাহার 
কোন সমস্যারই পূণ সমাধান হইতে পারে না-যাহাতে সে বর্তমান চৈতন্য 
হইতে উঠিরা এক পৃণতর অব্যাত্্ চৈতন্য ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পানে 
তাহাই প্রকৃত আধ্যান্িকতা, অধ্যাপক মহাশয়ের ভাঘায় £৯10001500 01)109- 
301)1)%, এবং ইহার জন্য প্রয়োজন সকল রকম গোড়ামি বর্জন করিয়া মনকে 
খোলা রাখা, যেখান হইতে যতটুকু জ্ঞান বা 'আলোক পাওয়া যায় তাহা লইয়াই 
আমাদের আভান্তরীণ চৈতন্যকে বিকশিত ও রূপান্তবিত কবা। 

ধনের সহিত সেইটিকে যুক্ত করিয়া দিতেন_কারণ তাহারা বুঝিয়াছিলেন 
যে, মানুঘের ধর্মভান সহভাত এবং মহ্ুজাগত-আর ইহাতে কোনও দোষও 
চিল না, কারণ বর্ণ ও আব্যাত্বিকতার ভিত্তির উপরেই মানবসমাভ, মানব- 
জীবন পূণ্তা লাভ করিবে । তবে বর্ভমানে মানব মন যে অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে এখন আর সেই প্রাচীন পদ্ধতিসকল উপযোগী  নহে-এখন 
মানুঘের যুক্তিতর্ককে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে এবং গভীরতর আধ্যান্বিকতার 
সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে। দষ্টান্ত স্বরূপ বলা থাইতে পারে, 
গোবর ও গোমুত্রের ব্যবহার জনপ্রিয় করিবার জন্য আর লক্ষ্মীর গল্পের 
অবতারণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই | অখনৈতিক উপযোগিতার কথা 
যুক্তিতর্কের দ্বারাই বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং অন্যভাবে আধ্যাত্বিক 
দিক দিয়াও উহা সমথন করা যাইতে পারে । গীতা বলিয়াছে, এই বিশ্ব 
একটি ষঞ্জ স্বরূপ; দেব. প্রকৃতি, মানুঘ পরম্পরের আদান প্রদানের ভিতর 
দিয়াই এখানে সকলে বদ্ধিত হইতেছে, পরম্পরং ভাবয়ন্ত;। যেব্ব্যক্তি 
এই যঞ্তরচক্র অনুবর্তন করে না, শুধুই গ্রহণ করে কিন্ত কিছু প্রতাপণ 
করে না, দান করে না সে চোর, তাহার জীবনই ব্যর্থ । এই যজ্ঞচক্রের 








* সম্প্রতি সৌভিয়েট রুশিয়ায় মহাভারতের অন্থবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
সোভিয়েট মনীষি 21০1. 1411810৬ বলিয়াছেন__ 10715 £162% নু1000 9016 
৮/1)101) 15 11701)000 ৬10) 000 50810011955 109] 079 17205518170 8170 
(176 ০1০ 70970101005 15 90108] 6০-059”--8195০0৬/, 00016 23, 7943 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৮১৫ 


দুট।ন্ত--উত্ভিদ মাটি ও বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে, প্রাণীগণ 
এ উত্তিদকে খাদ্য্পে ব্যবহার করিতেছে অখবা উত্ভিদ্ভোজী অন্য 
প্রাণীকে আহার করিয়া ভীবন ধারণ করিতেছে, এ প্রাণী-সকলের মল 
মুত্র সাররূপে আবার মাটিতে ফিরিয়া আগিতেছে। এই যজ্ঞচক্র যদি 
ঠিক মত না চলে তাহা হইলেই অকল্যাণ হইবে। গীতা বলিয়াছে-- 
সহযজ্ঞাঃ প্রাঃ স্থষ্া পুরোবাচ প্রজাপতি | 
অনেন প্রমবিষ্যধমেষ বোখস্তিষ্টবামবুক্‌ ।॥। ৩1১০ 

_'পুভাপতি বুল্লা প্রথমেই বজ্জের সহিত প্রজাসকল স্যার্টি করিয়া 
বলিয়াভিলেন, এই যড্ডের দ্বাবা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এই যজ্ঞই তোমা- 
দিগকে সকল অভীঙ ভোগ প্রদান করুক |? অতএব গোবর ও গো- 
মত্রের প্রকৃত সদ্ধ্বহার ভইতেছে এ সবকে জমীতে মাবরূপে প্রত্যর্পণ করা । 
যাহারা হ্বালানী কাঠের পরিবর্তে ধুটে পোড়ায় তাহারা এই যক্দের অনুবর্তন 
করে না। আন্ধেদ গ্র্থে গোবরের দ্রব্যগুণ বলা হইয়াছে উহা দুর্গন্ধ" 
নাশক, কান্তিবর্ধক এবং চুলকানি নাশক | সন্তভবতঃ এই জন্যই পুরাকালে 
গোবর গায়ে মাখিয়া জান করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল | কিন্তু আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি ইহা অতিশয় বিপন্্জনক | আর আমুরেদ শানে অন্যান্য 
জন্তন্ন মলও ওধধনূপে ব্যবহৃত হয়-গে-সবকে পবিব্র বস্ত বলিরা গণ্য করা 
হয় না। *% কবিরাজের প্রয়োজন হইলে বিধান মত ওুঘবরূপে অন্যান্য 
দ্রব্যের ন্যায গোবর ও থোমুত্রের ব্যবভার করিতে পারেন, কিন্ত সাধারণের 
পক্ষে ইহাদের একমাত্র ব্যবহার হইতেছে জমীর খারনপে প্রাকৃত যজ্ঞের 
অণুবর্তন করা । টু 

এই দিক দিয়া দেখিলে মানঘের মলনূত্রও সারবূপে ভমীতে না দিয়া 
অন্যভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া হইতেছে অতিশয় গহিত কাব্য | আমাদের 
দেশে ভমীর স্বাভাবিক উবরতা অতিশয় হাস পাইয়াছে, অন্যপক্ষে লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বাপেক্দগা অনেক অধিক খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন। 
জমীতে ভাল সার দেওয়া হয় না বলিয়া আমাদের দেশে উতপনা খাদ্য 
দ্রব্যের পৃষ্টিকরতা কম হইতেছে এবং গেছন্য লোকে নানা রোগগ্রস্ত হইতেছে, 
ইহা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের স্বাপা নির্ধারিত হইয়াছে মানঘের 
মলমৃত্রকে অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিয়া এবং নদী বা সমুদ্রেদ জলে ভাসাইরা 
দিয় প্রাকৃত যঙ্গচক্রের যে অপলাপ করা হইয়াছে, বঙমান দুরবস্থা হইতেছে 
সেই পাপের ফল। মানুঘ অন্যান্য সকল জন্ত অপেক্ষা অধিক খাঁদ্যদুন্য 

ক* মানুষের মুত্র লইক] সর্পাঘাতের এবং অন্ঠান্ত রোগেরও ওষধ প্রস্থত করা হ। 
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জমী হইতে গ্রহণ করে অখচ তাহার মলমুত্র সাররূপে জমীতে ফিরাইয়। 
দিতেছে না। আমাদের প্রতিবেশী চীনারা এই অন্যার করে না তাই 
জগতের মব্যে সবাপেক্শী অবিক লোকসংখ্যাকে পোষণ করিয়াও সে 
দেশের জমীর উর্বরতা অক্ষ* আছে । আমরাও যদি অবিলদ্দে তাহাদের 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করি তাহা হইলে পুষ্টিকর খাদ্যে অভাবে এ-দেশের 
দর্দশান সীমা খাকিবে না। মানঘেন মলমত্রকে সহবেব অন্যান্য আবভনার 
সহিত মিশাইয়া উত্তম সার প্রন্তত করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কৃত 
হইয়াছে | পক্পীগ্রামে ইহা শন্তভব নে । সেখানে নর নাবী পখে, ঘাটে, 
এমন কি পানীয় জলেন পৃক্ষরিণীর পাড়ে মলমুত্র ত্যাণ কবিযা গ্রামের 
ভ্ল হাঁওয়াকে দৃঘিত করিতেছে, অনা পঙ্দে, চাঘেব জমীগুলি অতি প্রযোজনায় 
সার হইতে বঞ্চিত হইতেছে । কঘকণণ যদি তাহাদেন জমীতে ছোট চোট 
গত খঁড়িযা গর্ভেল মাটি পাশেই ফেলিযা লাখেন এবং মেল লোক এ 
গর্ভের মব্যে মলমূত্র ভাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দেয় তাহা ভইলে 
অল্পদিনের মবো উহ্ছা উত্তম সানে পরিণত হইবে । এ-বিঘষে বিডালছাতিন 
নিকট হইতে মানুঘের অনেক কিছু শিখিবার আছে। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য 
রক্ষাব জন্য এইনপ প্রথা অবলহ্ধন করা, পখঘাট পরিক্ষাব পবিচ্ভন 
রাখা একান্ত প্রয়োজন । “শুধু স্বাস্থ্োর দিক দিপা নহে, ধর্সেব দিক দিযাও 
ইহা অবশা কর্তব্য। পাতা বলিয়াছে পবিত্র স্থানে আসন পাতিয়া যোগ 
সাধনা করিতে হইবে । কিন্ত এক হিসাবে আমাদের সমস্ত জীবনই হইতেছে 
যৌগ, আমরা যাহা খাই, যাহা করি সবকে সকল সময়ে তগবানের উদ্দেশে 
যজ্ঞরূপে অর্গণ করাই প্রকত হিন্দুবর্স (গীতা ৯।২৭)।| আমবা যে স্থানে 
বাস করি, কর্ম কনি-সে স্থানকে শুদ্ধ, পবিত্র, সৌন্দধ্যমর করিষা রাখিলে 
আমাদের মন প্রসন্ন খাকে এবং তাহাতে ধর্ম কম সবই সুচারুরপে সম্পন 
হয়। 
স্থিরমীসনমাজ্সনঃ। পাতঞজর যোগসূত্রে বলা হইয়াছে, স্থিরসুখমাসনহ 
(২1৪৬), নিশ্চল ও সুখকর আসন অখাং স্থিরভাবে অধিক কাল খাকিলে 
যাহাতে কষ্ট বোধ হয় না তাহাকে আসন বলে। তাদৃূশ আমনই যোগের 
অঙ্গ। ধোণপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আমনের বিশেষ বিবরণ আছে। যোগ- 
ভাঘ্যে কয়েক্প্রণীৰ আসনের উল্লেখ করা হইয়াছে । বাম উরুর উপর 
দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপর বাম পদ রাখিয়া পুষ্ঠবংশকে সরল ভাবে 
রাখিয়া উপবেশনই পণ্যাসস। বীরাসন অর্ধেক পদ্মাসন-স্তাহাতে 
এক চন্নণ উরুর উপরে থাকে আর এক চরণ অন্য উরুর নীচে থাকে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৮১৭ 


পাদতলদ্বয় বৃঘণ অধাত কোঘদ্বরের সমীপে সম্পুট (যোড়) করিয়া তাহার 
উপর করকচ্ছপিক (কচ্ছপের আকারে করম্বয় ) স্বাপন করিলে তদ্রাসন হয় | 
স্বস্তিক আসনে এক এক পায়ের পাতা অন্যদিকের উরু 'ও জানুর মধ্যে 
আবদ্ধ করিয়া সরলভাবে উপবেশন করিতে হয়। দ্ডাসনে পা মেলিয়া 
বসিরা পায়ের গোড়ালি ও অঙ্গুলি যুড়িয়া রাখিতে হর । আশুব করিয়া 
উপবেশনের নাম সোপাশ্য়। যোগপ্টক অথাৎ "'চৌগান'' নামে বিখ্যাত 
কাষ্ঠনিমিত যন্বিশেষ কক্ষে স্থাপন করিরা উদাসীনগণ উপবেশন করিয়া 
খাকেন। পৃষ্ঠ ও ভানুবে্নকারী বলয়াকৃতি দৃঢ় বস্ত্রকেও যোগপউক বলা! 
হর। ভানু ও বান প্রসারণ করিয়া চিং ভইরা শযন করার নাম পর্যযত্তকা- 
সন, ইহাকে শবাপনও বলে। আসন কত প্রকার ভইতে পারে তাহার সংখ্যা 
নাই, ভগতেন এক একটি ক্রিয়া দেখিযা এক একটি আসনের স্পষ্ট হইয়াছে 
ক্রৌঞ্চ, হস্তী 9 উঠের উপবেশন দশন কনিঘা যখাক্রমে ক্রৌঞ্চনিঘদন, হাস্থি- 
নিঘদন ও উদ্নিঘদন অবগত হইতে হর। শিব সঘহইতা, ঘেরও সংহিতা 
প্রভৃতি গ্রঙ্থে আসনের বিশেষ বিবরণ আছে । গুরুর উপদেশ ব্যতীত 
নিছে নিছে আসন শিক্ষা হয না, তাহাতে বিপবীত ফল হইয়া থাকে, 
অতি উতকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। আপন সমুদায় শিক্ষা করিবার সময় 
কঃকর বোধ হয়, একবার স্তন্দরন্পে অভ্যস্ত হইলে আর ক? হয়না। 

পীতা উল্লিখিত কোন আগনেরই নির্দেশ দেয় নাই। আসন দুই- 
গ্রকার, বাহা ও পাখীর ; চেল, অগ্গিন ও কৃশ প্রভৃতি বাহ) আসন, পদা, 
ন্স্তিক প্রভৃতি শাবীর আসন। গীতা এখানে আসন বলিতে বাহ্য আসনই 
বুঝিয়াছে। তবে সকল প্রকার খারীর আসনের যে সাধারণ লক্ষণ পৃষ্ঠবংশকে 
সরল রাখা এবং স্থির হইয়া খাকা গীতা ভাভারই নির্দেশ দিয়াছে । যেভাবে 
অধিককাল থাকিলেও কোনরূপ ক হন না. তাহাই যোগের উপযুক্ত 
আমন | 

যোগসূত্রে বলা হইয়াছে যে ' প্রযতুশৈখিল্য ' দ্বারা আসন সিদ্ধ হয় 
(২1৪৭ )। প্রযতুশৈথিল্য অথাৎ মড়ার ন্যায় গাছাড়া ভাব, গা এলাইয়া 
দেওয়া, ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় [২০19১20101), অজ-সকলকে খেঁচিয়া 
আসন করা ঠিক নহে। আসন করিয়া গা (হাতি পা) ছাড়িরা দিবে অথচ 
শরীর কিছু বক্র না হয়। এইরূপ কৰিলে শরীরের সম্যক স্থিরতা ও 
স্ুখবহতা হয়, পীড়াবোধ হাস হয় এবং এইভাবে আসন জর হইলে শীত- 
উঞ্ণাদি দ্বন্দের দ্বারা সাধক অভিভূত হয় না, ততো দ্বন্দানভিঘাতঃ( ২।৪৮)। 
এমন যোগী দেখা যায়, প্রচও শীত, প্রধর গ্রীক্ম অথবা বিষম বর্ধা কিছুতেই 


৮১৮ শ্রীমন্তগবদগীত। 


তাহার দৃকৃ্পাত নাই, স্থিরভাবে সদানন্দদপে নিজ কার্য করিতেছেন । 
এইরূপ আসন সিদ্ধি হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদবূপ প্রাণাযামও 
সিদ্ধ হয় (২।৪৯)। 

চেলাজিনকুশোস্তরম্‌। গীতা যে বাহ্য আসনের বিধান দিযাছে, প্রর্থমে 
কশাসন, তদুপরি অজিন, তাহাব উপব কোমল রেশমী বন্ত্রবইহা সার্বভৌম 
অহিংসার অনুকূল নহে । অজিন শব্দে মুগচর্ম বা ব্যাধ্চর্ম বৃঝায__সাধারণতঃ এইসব 
পশুকে বধ করিয়াই এইরূপ চর্ন লাভ করা যায়। আব চেল শাব্দের অধ্ধ রেশমী 
বস্ত্র, গুটিপোকাকে নিহত করিয়াই এপ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়-_অথচ 
প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ বস্ত্র শুদ্ধ বলিয়াই পরিগণিত ও ব্যবহৃত 
হইয়াছে । কিন্ত পাতিঞ্জল যোগসত্রে অহিংসার যে বিধান দেওয়া হইয়াছে 
তাহা এই সব বস্ত ব্যবহারের সম্পূণ বিরোধী । সাধনপাদ ৩৪ সূত্রের 
ব্যাখ্যায় ভাঘ্যকার বলিয়াছেন,হিংসা কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই 
ত্রিবিধ। স্বয়ং প্রাণীকে বব করা কৃত হিংসা । মাত্স চর্সাদি ক্রয় করা 
কারিত হিংসা । কেহ কোন প্রাণী বধ করিলে তাহা অনুমোদন করা, 
যেমন “পাপ মাবিয়া, উত্তম করিয়াছ'' ইত্যাকার অনুমোদন । এই তিনেৰ 
মধ্যে এক একটি আবার ত্রিবিধ। লোভপূর্ক যেমন মাংসচর্মের নিমিত্ত : 
ক্রোধপূর্বক যেমন, ''এ আঁমার অপকাব কবিয়াছে, অতএব ছিংস্য”;, এবং 
মোহপূর্বক যেমন “যক্তে পশুবলি হইতে আমার ধর্ম হইবে, "ভগবান পণ্ড- 
দেরকে মারিরা খাইবার জন্য স্থজন করিয়াছেন, ইত্যাদি মোহযুক্ত সিদ্ধান্ত। 
এইবূপ সকল প্রকার হিংসা অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞানের কারণ বলিয়া 
সর্বথা পরিত্যাজ্য । পাতঞ্জল দর্শনে এইভাবে অহিংসাকে অতি উচ্চ 
স্বান দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা সাংখ্যদর্শনেরও মত। পাতগঞ্জল মতে 
সত্য প্রভৃতি যম এবং শৌচাদি নিয়ম সমস্তই অহিংসামূলক অঞ্ধাৎ তাহারা 
অহিংসা সিদ্ধির হেতু বলিয়া অহিংসা প্রতিপাদনের নিমিস্তই শাস্ত্রে প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে। পাতগুল দর্শনের মতে আধ্যান্ত্বিক উন্ৃতির অভিলাঘ 
থাকিলে অহিংসাকে সার্বভৌম বত রূপে পালন করিতে হইবে অর্থাৎ কোনও 
প্রকারে, কোনও কালে, কোনরপে প্রাণীর অভিদ্রোহ বা প্রাণবিয়োগ করা 
চলিবে না। অহিংস! সিদ্ধি হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ পাতঞ্জল 
দর্শনে বলা হইয়াছে, অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসনিিধৌ বৈরত্যাগঃ ( ২৩৫) 
-_-“অহিংসাবৃত্তি সম্যকরূপে স্থির হইলে তাদৃশ যোগীর নিকট অপর সমুদয় 
হিংসক জন্তর হিংসাবৃত্তি থাকে না।' এই অহিংস! বৃত্তির উৎকর্ষ বিধান 
করিবার নিমিত্বই সাংখ্যশাস্ত্কর্তা বৈধহিংসাকেও (যজ্ঞে বলিদান ) পাপের 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৮১৯ 


কারণ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্ক জীবন ধারণ করিলে প্রাণীবধ 
অবশ্যন্তাবী, তাহা হইলে অহিংসা সাধন কেমন করিযা সম্ভব হয়? 
উদ্ভিদের মধ্যেও গ্রাণ আছে, অভএব নিরামিষ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ 
করিলেও প্রাণীহিংসা করা হয়। আর সাধারণ সংসারী লোককে আত্ম- 
রক্ষাব জনা আতাতায়ী বধ, সপাি অপকারী জন্ক বধ প্রভৃতি হিংসা কবি- 
তেই হয়। যাহারা যোগী সন্যাপী তাহাদের অভিংগা সাধনের সুযোগ 
গৃহস্থ অপেক্ষা অধিক। আর তাহাদেব পক্ষেও যে হিংসা অপরিহার্য 
তাহাতে তাহাদের সার্বভৌম বত ভঙ্গ হয় না এই জনা যে তীহারা সকল 
হিংসার মুল এই যে দেহধারণ তাহা যেন আব কখনও মা হয় সেই 
উদ্দেশা লইয়া যোগসাধনা করেন । কপিলাশ্মীয় যোগদশনে  এ-সন্বন্ধে 
বলা হইরাছচে--"যোগীদের পক্ষে অহিতসাদির সার্বভৌম মহাব্ত আচরশণীয় 
তাই তীহারা অহিংসাদি যতদর সম্ভব আচরণের চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ 
তাহারা মনুঘাজজাতিন এমন কি আততাবীরও হিংসা করেন না এবং পশুদের 
প্রতিও যথাসম্ভব অচিংসা বা জনিমৃদূ ছিংসা (যেমন সাপাদিকে ভয় দেখাইয়া 
তাঁড়াইয়া দেওয়া মাত্র) করেন। দ্বিতীয়তঃ অকারণে স্থাবর প্রাণীদের ও 
(বৃক্ষলতাদি ) উৎপীড়িত কবেন না| দেহধারণের জনা কেহ কেহ শীণ- 
পণাদি ভোজন করেন অখবা ভিক্ষান্নে দেহধারণ করেন । পুরাকালে নিয়ম 
ছিল ( এখনও আর্ধাবর্তের অনেক স্থানে আছে) যে, গৃহস্থ কিছু বেশী আনা 
পাক করিবে এবং তাহার কিষদংশ সমাগত সগুযাসী ও ব্ল্নচারীদের দিবে । 
'সন্যাসীবৃঙ্লচারী চ পক্কানশ্বামিনাবৃৌ |' সন্যাসী যদচচ্া বিচরণ করিতে কবিতে 
কোন গুহস্থের বাড়ী মধুকরী লইলে তাহার তাহাতে অনুধাটিত হিংসাদোষ 
হয় না। মনু আরও বলেন, পাদক্ষেপাদিতে যে অবশ্যন্তাবী হিংসা হয় 
সম্যাসী তাহা ক্ষালনের জনা অন্তত ১২ বার প্রাণায়াম করিবেন । এইবপে 
যোগীরা মুদুতম অবশ্যস্তাবী হিংসা করিয়াও অহিংসাধর্সকে প্রবতিত করত 
শেঘে যোগসিদ্ধির দ্বারা দেহধারণ হইতে শাশ্বতকালের জন্য বিমুক্ত হইয়া 
সর্বগ্রাণীর অহিংসক হন। দেশকাল 'ও আচার ভেদে প্রাচীনকালের সুযোগ 
না পাইলেও অহিংসার এই তন্ত্রদ্কল লক্ষ্য করত যথাশক্তি অহিংসার 
আচরণ করিয়া গেলে হৃদয় হিংসাদোষ মুক্ত হয় 9 তাহাতে যোগ অনুকূল 
হয়। অবশ্যন্তাবী কিছু হিংসা অত্যজ্য হইলেও আমি যোগের দ্বারা 
অনন্তকালের জন্য পর্বপ্রাণীর অহিংসক হইতে পারিব' এই বিশুদ্ধ অহিংসা- 
সঙ্কন্পের ছারা সেই দোঘ বারিত হয়। কারণ হৃদয়গুদ্ধিই যোগসাধনের 
উদ্দেশ্য | 


ঞ্এ 


৮২০ শ্রীমন্তগবদগীত। 


ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই রাজযোগ গৃঁহস্বের পক্ষে উপ- 
যোগী নহে, সংসারত্যাগী সন্যাসী ও বুঙ্লচারীরাই ইহার সাধনা করিতে 
পারেন। কিন্তু গীতার সাধনা সন্যামীদের জন্য নহে, গৃহস্থের জন্য, 
সংসারী ব্যক্তির জন্য । বর্তমানে মানুষ যে-ভাবে মংসারযাত্রা নিবাহ করিতেছে, 
ইহা দুঃখ ও অশান্তিতে পূর্ণ, জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-বিভীঘিকাময়। এই সংসারে 
থাকিয়াই সকল দুঃখদ্বন্নের অতীত যা অমৃতত্ব উপভোগ করিতে হলে 
যে সাধনা করিতে হয়, অন্তর্মখী হুইয়া আত্মাকে জানিতে হয়, আত্মার 
চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, এবং সেই আভান্তর প্ৃতিষ্ঠা হইতে বাহিরের 
জীবনকেও উম্ভ, রূপান্তরিত, অধ্যান্ভাবাপন করিতে হয় গীতা তাহারই 
নির্দেশ দিয়াছে_তাই গীতা পতঞ্চলির বাজযোগ সমগ্রভাবে গ্রহণ করে 
নাই--উহার মধ্যে সার যেটুকু তীভাই লইয়াছে। সংসারের প্রয়োজনীয় 
বাবতীয় কর্ন করিতে করিতেও যে যোগসাধনা করা বায়, অধ্যান্্জীবন লাভ 
করা যায়, যুদ্ধের ন্যায় ঘোর হিংসারক কর্মে অঙ্জনকে প্রবন্ত করাইয়া 
গীতা গেই শিক্ষা দিয়াছে । কিন্ত পাভঞ্চল- যোগে অহিংসাদি যমসকল 
সার্বভৌম ব্তদ্ধরপে পালন করিতে হয়, 

জাতিদেশকালসময়ানবচিন্ভনাঃ সাবভৌমা মহাবৃতয্‌ 1২1৩১ 
তাহার ( যমসকল ), দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্চ্রম হইলে সাব- 
ভৌম মহাবত হয়|; 'দময়' অর্থে কর্তবোর নিয়ম | যেমন অর্জন ক্ষত্রিয়ের 
কর্তব্য বলিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা সমযবশে হিংসা । পাতগঞ্জল 
যোগাভ্যাসকারীদের পক্ষে সর্থা 3 সর্বত্র হিংসা বর্জনীয়। 

কিন্ত বৈদিক যুগে এইরূপ মাবৰ্ভৌম অহিংসার আদর্শ প্রচারিত হয় 
নাই । তখন যজ্তে পশ্ড বলি দেওয়া হইত। গোমাংস পধ্যন্ত বৈদিক 
রে আহাধ্য ছিল | বৈদিক থাধিগণ এই দেহকে পাপের মুল বলিয়া 
যথাশীঘ তাগ করিবার আদর্শ প্রচার করেন নাই, তাহারা এই পাথিব 
যানব্ীবনকে পৃণতম, শমৃদ্ধতম করিতে চাহিয়াছিলেন--ইহার জন্য জীব- 
হিংসা প্রয়োজনীয় হইলে তাহারা তাহাতে কৃ্ঠিত হইতেন না। কালক্রমে 
বৈদিক ধর্মে গ্লানি উপস্থিত হয়। লোকে বেদের ভিতরের অর্থ না বুঝিয়া 
ক্রিয়াবিশেঘবভলাং বাহ্য অনুষ্ঠানে আসক্ত হইয়া পড়ে, যজ্ঞের নামে, ধর্মের 
নামে জীবহিংসাও বৃদ্ধি পায়। এই সব অনাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের 
পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন গৌতমবুদ্ধ এবং তিনি যে সার্বভৌম 
অহিংসার বাণী, জীবে দয়ার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই 
প্রভাব পাতগ্জল যোগসুত্রের ন্যায় হিন্দুশাস্ত্ে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৮২১ 


হিন্দুগণ যেমন জীবহিংসা করিতে কৃষ্ঠিত এমনটি জগতের আর কোন জাতি, 
কোন ধর্মে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দ্বারা তাহাদের হদয়ের কোমল- 
বৃত্তির বিকাশ এবং নৈতিক উন্নতিতে সহায়তা হইয়াে, উচচতর 
মানবতার জন্য তাহাদের হৃদয় প্রস্তত হইয়াছে সে-বিঘষে সন্দেহ নাই : 
কিন্ত অন্যদিকে এই অহিংসাধর্মেরই অতিমাত্রায় জীবন-যাত্রাফ তাহারা 
বিপর্যস্ত হইয়াছে । এ জগতে প্রাণীবধ না কবিয়া কেহ ক্ষণকালের 
জন্যও জীবনধারণ করিতে পারে না। প্রতি নিঃশ্বাসে কত জীব নষ্ট 
হইতেছে | যাহাবা জীব হিংসা করিতে কুগিত তাহাবা একটা গোক্ষরা 
সাপ দেখিলেও মারিতে চাহে না-ইহা জীবন ধাবণের পক্ষে কিরূপ বিপ- 
ছৃভনক তাহা বলাই বানল্য। আব যাহারা সাপ পধ্যন্ত মারিতে কাগ্ঠিত, 
তীভাবা যুদ্ধ কবিতে, শক্র সংহার করিতে উৎসাভ পাইনে কোখা হইতে ? 
ফলে অহিংসাধর্মেব গ্রচারে ভারতে ক্ষত্রিয়ধর্সের হানি হয়, তাহভারই ফল 
হইয়াছে ভাবতেব সুদীর্ধকালব্যাপী পরাকীনতা | গীতা এই বিপদ আশঙ্কা 
করিবাই সার্বভৌম অহিংসাধ্টের প্রতিবাদ করিয়াছে | অর্জন অহিংসা 
আদশের প্রভাবে ক্ষত্রিয়ধন্পালনে কৃষ্ঠিত হইযাচ্িলেন, আতিতায়ীকে পর্যন্ত 
বধ করিতে চাছেন নাই, বলিয়াছিলেন ইহাতে যে তাঁভাব পাপ হইবে, 
পাপমেবাশ্য়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ । 
নীতায় শীকৃষ্ণ অর্ভনেব এই ভাবকে দুর্বলতা ও মোহ বলিয়া নিন্দা কবিয়া- 
চেন। গীতা অহিংসাব উপদেশ দিয়াছে, অহিংসাকে শারীবিক তপস্যা 
এবং দৈবী সম্পদ বলিয়াছে-কিন্তু যাহাতে মানবজীবনের সমৃদ্ধি ও পর্ণতা 
বিকাশে সহাযতা হয এমন হিংসাকে গীতা হিংসা বলিয়া পণ্য করে নাই। 
বস্ততঃ পাপ পূণ্য কোন চরম সত্য নহে। এ জগতে প্রাণীই প্রাণীর 
খাদ্য- প্রকৃতি যেমন অনববত স্সষ্ট করিতেছে তেমনই অনবরত ধ্বংস করি- 
তেছে, আবার সেই ধ্বংস হইতেই নৃতন স্্টি হইতেছচে-ইহছাই জগৎচক্র, 
বিশ্বষজ্ঞ, বৈদিক যজ্ঞে পশু বলিদান ছিল ইহারই প্রতীক স্বরূপ-্যাহারা 
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে, নিজেদের 
কর্মকে প্রকৃতির কর্ণ বলিয়াই অনুভব কবে, আত্মাকে সাক্ষী ও অকর্তী 
বলিয়া জানে, তাহাদের কোন কর্মেই পাপ হয় না-প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ 
প্রাণী বধ করিয়াও যেমন পাপে লিপ্ত হয় না, তাহারাও তেমনিই 
প্রাণীবধ এমন-কি নরহত্যা করিলেও পাপ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে 
পারে না 


$ 


৮২২ জ্রীমন্গবদগাত। 


যসা নাহংকৃতো ভাবো বৃদ্ধির্বস্য ন লিপাযতে। 
হত্বাপি স ইমান্পোকান্‌ ন হন্তি ন নিবব্যতে || ১৮1১৭ 

গীতা বিশুরূপে দেখাইয়াছে যে, ভগবান নিজেই সংহারকর্তা_তিনি বিশ্বের 
সকল প্রাণীকে চর্বণ করিতেছেন ! অর্জন অহিংসাধর্মেব প্রভাবে যুদ্ধে নর- 
হতা। করিতে কৃষ্ঠিত তইয়াভিলেন- ভগবানের এই বিশ্ববূপ দেখিয়া তিনি 
জগতের প্রকৃতি স্বরূপ অবগত হইলেন, তাহার পকল কৃ দূর হইল। 
চিরকাল মানুঘকে যুদ্ধ কবিতে হইবে, জগৎ হইতে বুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া 
যাইয়া মানবসমাছে চিবশান্ঠি প্রতিষ্ঠিত হইবে না--ইহা গীতার শিক্ষা নহে। 
গীতা মানুষকে হিংসাভাবশূনা হইতেই শিক্ষা দিয়াছে_ হৃদয় হইতে 
হিংসাভাব দূর হইলেই বাহিবে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হইবে, তাহার পূর্বে 
নহে। যতদিন মানবেব জদয় এই ভাবে শুদ্ধ না ভইতেছে ততদিন মানব- 
সমাজে যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী এবং ততদিন আত্মবক্ষার জন্য যাভাবা যুদ্ধ না কবিবে 
তাভারা ধ্বংস হইবে । সাধা থাকিতে দূর্বল ৩ আতকে আততায়ীর হাতি 
হইতে রক্ষা করিতে যাহাবা যুদ্ধ না করিবে তাহাদের সেই অহিংসার 
ফলে জাতি ও সমাজ ধ্বংস হইবে, অতএব পরোক্ষভাবে * তাহারাই সেই 
হিংসার জন্য দায়ী হইবে। নিজহস্তে হিংসা না করিলেই যে হিংসা 
হইবে না, এমন কোন কখা নাই । অতএব যখন হিংসা এড়ান সম্ভব নহে, 
তখন অহিংসাকে সাবভৌম বৃত হিসাবে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে-ইহাই 
গীতার শিক্ষা । একটা পোকা মাকডকে ও মারিব না, এইরূপ সঙ্কপ্প লইয়া অগ্রসর 
হইলে মন প্রাণ ইন্দ্রির এমনভাবে অহিংসায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে যে প্রয়ো- 
জন হইলে একটা সাপকেও আমবা মাবিতে পাবিব না, আততায়ীর অঙ্গে 
অস্ত্রাধাত করিতে কণ্ঠিত হইযা আমরা জগতে অনাচার ৪ অত্যাচারকেই 
পরশ দিব *__তাহাতে আমাদের সার্ভৌম অহিংসাধমও পালন করা হইবে না। 
অতএব অহিংসা ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া তদন্ষায়ী আচরণ কবিতে হইবে । 

বস্তত: কোন কর্মই পাপ বা পূণ্য নহে, ভিতবে কি মনোভাব লইয়া 
কর্ম করা যায় তাহার উপরেই পাপ পুণা নির্ভর করে। মানুঘ যতদিন 
অজ্ঞান অহংভাবের মধ্যে বাস করিতেছে ততদিনই, তাহার পাপ-বোধের 
সার্থকতা আছে, জ্ঞানী ব্যক্তির পাপও নাই পৃণ্যও নাই, জহাতি উতে 
স্ুক্তদৃধৃতে ; তাহাই পাঁপ যাহা মানুঘের উর্্বিকাশে বিঘু হয়, তাহাই 
পৃণ্য যাহা তাহাতে সহায় হয়। যে উত্বের চৈতন্যে, অধ্যান্্র চৈতন্যে 
সু-প্রৃতিষিত হইয়াছে, তাহার আর উপরে উঠিবার জন্য পৃণ্যের প্রয়োজন হয় 

* এই জন্যই বন্কু পণ্ড শিকার করা ক্ষত্রিয়গণের শিক্ষার অঙ্গ ছিল। 
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না, অথবা পাপের দ্বারা পড়িয়া যাইবার কোনও ভয় থাকে না। তাহার! 
কর্ম করেন শুধু জগতে তগবানের ইচ্ছা পূরণের জন্য, তগবানের যেষন 
কোন কর্মেই পাপ বা পূণ্য হয় না, তাহাদেরও তেমনই পাপ বা পুণ্য 
নাই । 
কিন্ত যতক্ষণ এই উচচ অধ্যাত্ব অবস্থা লাভ না হইতেট্টে ততক্ষণ 
95555755555 
আমাদের মধো রভঃ ও তমোগুণের 'ক্রিয়াকে সত্ের গ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াই 
আমরা উপরের দিকে উঠি। অতএব কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির বশে 
কোন কর্ম না করিয়া সবত্র বৃদ্ধি বিচারের দ্বারা কর্প করিলেই সেইটি হয় 
আমাদের সহায় অতএব পূণ্য, এবং ইহার বাতিক্রম হইলেই হয় পাপ। 
লোভের বশে বা ক্রোধের বশে জীবছিংসা করিলে তাহাতে আমাদের মধ্যে 
নীচ রাক্ুসিক বৃত্তিগুলি প্রশ্বয় পায় সেই জন্য এরূপ হিংসা বর্জনীয় । 
কিন্ত মানবজীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যদি প্রাণীবধ করা যায় 
তাহাতে কোন পাপ হয় না। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে আমিঘ 
ভক্ষণ না করিলে জীবন রক্ষা হয় না। যাহারা নিরামিঘ ভক্ষণ করেন, স্স্থ ও 
সবল থাকিতে হইলে তাহাদের পর্সে যখেট পরিমাণে দৃপ্ধ 'ও ফল মূল 
51 কিন্ত সকলের পক্ষে এট সব খাদ্য প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া সম্ভব নছে-অতএব সার্বভৌম অহিংসাধর্মেব প্রচার করিলে মানব- 
জাতির হিংসা করা হয়| মান্ঘের ভিতর দিয়াই জগতে ভগবানের ইচ্ছা 
পূণ হইতেছে, 
কৃষ্ণের যতেক লীলা সবৌত্তম নরলীলা 

নরৰপু তাহার সহায়। 

ফু ৬ রী 

শুনহে মানুঘ ভাই 

সবার উপর মানুঘ সত্য 

তাহার উপরে নাই। 
এই যে মানবজীবনে ভগবানের লীলা পূর্ণ হইতেছে ইহাকে সুরক্ষিত ও 
সমৃদ্ধ করিতে যে কাজই করা যায় তাহাতে ভগবানের ইচছাই পূরণ করা 
হয় অতএব তাহাতে পাপ হয় না। বস্ত্রতঃ ক্রুরতা, জিঘাংসা, স্বেঘ আদি 
দূঘিত মনোভাব হইতে যে প্রাণীবধ বা প্রাণীকে উৎ্পীড়ন করা হয় তাহাই 
হিংসা এবং তাহা পরিত্যজ্য কারণ তাহাতে মানুঘের হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে 
এবং তাহার নৈতিক অবনতি হয়। এমন মানুঘ আছে যাহারা রক্তপাত 


৮২৪ শ্রীমদ্গবদগীতা 


করিয়া বা পরকে পীড়ন করিয়া আনন্দ অনভব কবে_ইহা হইতেছে আসু- 
রিক বিকার এবং ইহাই প্রকৃত হিংসা | আহারেব জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য 
বা মানব্জীননেব কোন প্রয়োজন মিটাইবাব জন্য প্রাণীবধ কবিলে তাহাতে 
পাপ হয় না। রামকৃষ্ণ বলিতেন, “পান খাওয়া, মাচ খাওযা, তামাক 
পাওয়া, ফেল মাখা এ-সবতাতে দোষ নাই। এ-সব ওধু ত্যাগ করলে 
কি হবে? কামিনী কাঞ্চন ত্যাগই 'দরকাব | সেই ত্যাগই ত্যাগ |? 
মনৃও বলিয়াছেন, মাংসাদি তক্ষণে দোঘ নাই কাবণ উহা প্রাণীদের প্রবৃ্তি, 
কিস্ত ইহা হইতে নিবৃক্তি হইলে মহাফল | মূল কখা হইতেছে, ভিতবটাকে 
দ্ধ করা, সর্বভূতের প্রতি মৈত্রী ও ককণাব ভাব পোষণ করা । বাহ্য 
কোন্‌ কর্ম করা হইবে, না কবা হইবে, তাহা দ্বেষ ভিংসাদিব দ্বাৰা ঠিক না 
করিয়া প্রথমে শাস্ব অনুসালে নিণয কবিতে হইবে, পবে সাক্ষাৎ ভাবে 
'গবদিচচাব দ্বারা নির্ণয় কবিতে হইবে | হৃদযকে গুদ্ধ কবিবান জন্য অহিং- 
পার সাধন খুবই প্রয়োজনীয় এবং মে সাধনা হইতেছে যখাশক্তি অনাবশ্যক 
স্বাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের হিংসা হতে বিরত খাকা এব” প্রাণীদেব মধ্যে 
যখাশক্তি উচ্চ প্রাণীদেব দ:ঃখ দান না করা | উচচ প্রাণীদেব যন্ত্রণা বোধেন 
যে সামধ্য আছে ক্ষুদ্র কীটেৰ তাহা নাই--অতএব প্রয়োজন মত জীবাণু বা 
কীট বধ করিতে কোন কৃঠা বোধ কবিবাৰ প্রযোজন নাই । 

বৌদ্ধধর্মে, জৈনধর্মে, পাতঞ্জলদর্শনে যে সার্বভৌম অহিংসার বিধান 
দেওয়া হইযান্ে তাহার কাবণ তাহাবা এই দেহেব জীবনটাকেই একটা পাপ 
বলিয়া মনে করেন, এবং যতশীঘু সম্ভব এই দেহ হইতে মুক্ত হইযা আর 
কখনও যেন এই পাপজীবনেৰ মব্যে আসিতে না হয় তাহাই হইতেছে 
তাহাদের সাধনাব লক্ষা। কিন্ক বেদে এই পৃথ্িবীব দৈহিক ভ্ীবনকে পাপ 
বলিয়া গণ্য কব হয় নাই; এই ম্ত্য জীবনকেই অমৃতস্ে পরিণত করিবার 
কথা বলা হইয়াছে । দেহেব জীবনকে স্রবিকশিত করিবাব জন্য কতক 
পরিমাণে প্রাণীবধ অপরিহাধ্য, তাই বেদে সার্বভৌম অহিংসাধর্ম প্রচার 
করা হয় নাই। গীতা এই আদর্শই পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়াছে, এবং জীবন 
ধারণ ও বিকাশের জন্য প্রাণীবধ অপবিহার্ধ্য জানিয়া যাহাতে সেরূপ 
হিংসায় প্রকৃত হিংসা না হয়, পাপ লা হয়, সেই অধ্যাত্ম সাধনারই নির্দেশ 


দিয়াছে। 

তঞ্্রৈিকাগ্রং মনঃ কৃত্বা ।--পবিত্র স্থানে স্থির সুখকর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া 
যোগ অভ্যাস করিতে হইবে । কি করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে সেই সম্বন্ধেই 
বলা হইতেছে যে যনকে একাগ্র করিতে হইবে । সাধারণত: মানুষের চিত্ত বা মন 
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হইতেছে অত্যন্ত আস্থির, তাহার মধ্যে অনবরত নান বিষয়ের, নান। ভাবের চিন্তা 
উঠিতেছে। সেরূপ চিত্তের পক্ষে অতীন্্রিয় তত্ব-সকলের ধারণা কর সম্ভব হয় না, 
যোগের লক্ষ্য যে আত্বার জ্ঞান, আত্মার উপলব্ধি, এরূপ মনের নিকট তাহা অচিস্ত্য 
বোধ হয়। যোগশাস্ত্রে এইরূপ চিত্তকে ক্ষিপ্তভুমিক বলা হয়| চিত্ত বা মনকে কেমন 
করিয়া একাগ্র করিতে হয় তাহাই প্রকৃত রাজযোগের সাধনা | চিত্ত একাগ্র হইলে 
সেই চিন্তকে একাগ্রভূমিক বলা হয় এইরূপ ভূমিতেই সাধক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
লাভ করিয়া ক্রমে অসশ্প্রজ্তাত সমাধি বা কৈনল্যের জন্য প্রস্তুত হয়। এই- 
রূপ কৈবল্য অর্থাৎ চিত্তেব সম্যক লয় এবং পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি গীতার 
লক্ষ নহে-চিভ্কে শুদ্ধ করিয়া প্রকতিতে ভগবানের সাধ্যলাভ করাই 
দীতোভ্ সাধনার লক্ষ্য । কিন্ত সেই চিত্তশুদ্ধির জন্যও চিত্তের একাগ্রতা 
গাধন প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যেই গীতা এখানে রাজযোগের দ্বারা কেমন 
করিয়া চিন্তকে একাগ্র করা বায় তাহাই বর্ণনা করিতেছে । “এক অগ্প 
বা অবলম্গন যে চিত্তের তাভা একাগ্র চিত্ত। সুত্রকার বলিয়াছেন, শান্তা- 
দিতৌ তুল্যপ্রতায়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ অথাৎ একবৃত্তি নিবৃত্তি হইলে 
যদি তাহার পরে ঠিক তদনুরূপ বৃত্তি উঠে এবং তাদৃশ অনুরূপ বৃত্তির প্রবাহ 
চলিতে খাকে, তবে তাদূশ চিত্তকে একাগ্র চিত্ত বলে। এরূপ একাগ্র্য 
যখন চিনের স্বভাব হইয়া দাড়ায়, যখন অহোরাত্রের অধিকাংশ সময় চিত্ত 
একাগু খাকে, এমনকি স্পাবস্থাতেও একাগ্র স্বপ্র হয়, তখন তাদূশ চিন্তকে 
একাগ্রভূমিক বলা যায়।” ( কপিলাশমীয় পাতগ্জল যোগদশন ) 

কোনরূপ যোগসাধনা না করিয়াও স্বভাবন; চিন্তের একাগ্রতা হইতে 
পারে এবং একাগ্রতার দে ফল দুঃখনিবুত্তি 9 আনন্দ ভাহাও লব্ধ হইতে 
পারে। মানুঘের মব্যে প্রেমের সঞ্চার হইলে জাপনা হইতেই এইরূপ একা- 
গ্রতা আইসে- প্রেমাম্পদের চিম্থা ছাড়া আর কোন চিন্তা তখন মনে স্থান 
পায় না, প্রিয়কে দেখিয়া, গ্রিয়ের কখা শুনিয়া, প্রিরকে চিন্তা করিয়া, 
প্রিয়ের মিলন লাত করিয়া মানুষ থে আনন্দে বিভোর হইয়া থাকে তাহাতে 
সংসারের সকল দুঃখ, সকল বিক্ষোভ ভুচছ হইয়া বাঘ। বিলুমঙ্গলের কাহিনী 
এইরূপ একাগ্রতার সন্দর দষ্টান্ত। নদীতে প্রবল বন্যা, পারাপারের কোন 
উপায় নাই, কিন্ত প্রিয়ার সহিত মিলনের আকাঙ্কা এত প্রবল যে বিল্ব- 
মঙ্গল প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া সেই খর্োতা নর্দীতে ঝাপাইয়া পড়িল__ 
সাতার দিয়া পার হইবে! হস্ত পদ ম্লোতের বেগে অবশ হইয়া আমিল-- 
ঠিক সেই সময় একটা মড়া ভাসিয়া যাইতেছিল, বিলুমঙ্গল সেইটি অবলম্বন 
করিয়া ভাবিতে ল্লাগিল--আহা ! আমার জন প্রিয়ার কত তাবনা ! 
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এই সুন্দর কাঠ সে ভাসাইয়া দিয়াছে যেন এইটি ধরিয়া শীঘ আমি তাহার 
কাছে উপস্থিত হইতে পারি” | তীরে উঠিয়া দেখে তাহার প্রিয়ার বাড়ীর 
দ্বার বন্ধ। উচচ দেওয়াল টপৃকাইয়া পার হওয়া যায় না-উদৃত্রান্ত বিন্ব মঙ্গল 
দেখিল দেওয়ালের পাশেই একটি বৃক্ষ হইতে দড়ির মত কি ঝুলিতেছে! 
আবার প্রিয়ার গুণের কথা মনে হইল! প্রিয়া তাহার জন্য দি ঝুলাইয়া 
রাখিয়াছে ! প্রেমান্ধ বিন্বমঙ্গল দেখিতে পাইল না, যে-দড়ি ধবিয়া সে উঠি- 
তেছে সেটা বস্তত; দড়ি নহে-এক বিরাট অজগব সাপ। বিন্বমঙ্গলেন 
টানাটানিতে সাপটি পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইল । বিল্বমঙ্গল গুহমধ্যে উপস্থিত 
হইলে তাহার প্রিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল-- 'কেমন করে তুমি এই 
ভীঘণ নদী পার হয়ে এলে? "' 

“কেন, প্রিষা, তুমি যে আমার জন্য কাঠ ভাসিয়ে দিয়েছিলে, দি 
ঝুলিয়ে রেখেছিলে |” প্রিয়া বিস্মিত হইয়। বলিল, 'কই দেখি কেমন কাঠ, 
কেমন দড়ি |” মৃত সপ এবং সেই মৃত দেহ দেখিয়া প্রিয়া সমস্ত ব্যাপারটা 
বুঝিতে পারিল। তখন সে বলিল-__'আমি একটা সামান্য বেশ্যা, যে-মন 
তুমি আমাকে দিয়েছ সেই মন যদি ভগবানকে দিতে ত তোমার কা হত। 

এ একটি কখাতেই বিলুমঙ্গলের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল-একাগ্র তাব 
সাধনায় তাহার , চিত্তের পমস্ত মল দূর হইয়া গিয়াছিল, বেশ্যাব মুখ হইতে 
বীজমন্ত্রেরে মত এ কথা কয়টি শুনিব। মাত্র মে উপলব্ধি করিল--এ জগতে 
একমাত্র ভগবানই সত্য, এতদিন এ বেশ্যার মধ্যে সেই ভগবানকেই তিনি 
ভালবাসিয়াছিলেন, তাহার নিজের হৃদয়ের মধ্যেও সেই ভগবান, সবভূতের 
মধ্যে সেই এক ভগবান-এই সমগ্র জগৎ হইতেছে প্রেমের, সৌন্দধ্যের, 
আনন্দের, লীলা । 

পূর্বজন্মের সাধনার ফলে বিল্বৃমক্জলের চিত্ত অনেকখানি শুদ্ধ ও প্রস্তত 
হইয়াছিল-তাই তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। 
কিন্ত সাধারণতঃ মানুঘের যে-প্রেম তাহা নানা আবিলতায় পুর্ণ, তাহা স্থায়ী 
হয় না, তাহার ছারা একাগ্রতা সাধনের আশা খুবই কম। তাই চিত্তের 
একাগ্রত৷ সাধনের জন্য নানা প্রকার যোগ-্রণালী প্রবতিত হইয়াছে । 
আমাদের মন সাধারণতঃ নান! চিন্তায় বিক্ষুব্ধ ; ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে 
একাগ্র করা যায়। সাধারণ জীবনেও মানুঘ চিন্তায় ও কর্মে একাগ্র হয়। 
কোন সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, কোন কর্ম স্ুুচারুতাবে সম্পন্ন করিতে 
হইলে-_মানুঘ স্বভাবত:ই একাগ্র হয়। যোগীরা এই একাগ্রতার প্রাকৃত 
নিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উতকর্থ সাধন কক্রিগাঙ্ছেন। তীহারাও 
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চিত্তের মনের প্রাকৃত নিয়ম অনুসরণ করেন, তন্ষে বৈজ্ঞানিক যেমন 
বাহ্য প্রকৃতির কর্মের ধারা আবিষ্ষার করিয়া সেগুলিকে ব্যবহারিক জীবনের 
কাজে লাগান, যোগীরাও সেইরূপ মানুঘের আভ্যন্তরীণ ধারা-সকলের জ্ঞান 
লাভ করিয়া তাহাদিগকে কাজে লাগান। যোগীদের উদ্দেশ্য হইতেছে 
সাংসারিক দূঃখ হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি, আত্মজ্ঞজান লাভ, ভগবানের সহিত 
সঙ্ঞানে যুক্ত হওয়া । ইহার জন্য যোগীরা চিত্তের একাগ্রতা সাধনের 
নানা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তীহারা দেখিয়াছেন যে, কোন 
বিশেষ বস্ততে যদি মনকে একাগ করা যায় তাহা হইলে বিশুচৈতন্য হইতে 
একটা সাড়। পাওয়া যায়, এবং তাহার ফলে এ ধ্যেয় বস্ত সম্বন্ধে নানা তথ্য 
এমন-কি উহার নিগৃঢ় তন্তু পধাপ্ত জানা যায়। একাগ্রতার দ্বারা বিশ্ব- 
শক্তিতেও স্পন্দন তোলা যায়, তাহার ফলে আমরা জাগতিক বস্ত ও ঘটনার 
উপর প্রভাব বিস্তান কবিতে পারি, তীহাদিগকে ইচ্ছামত চালিত করিতে 
পাঁরি। আজকাল অজ্ঞানের বশে অনেকে বলিয়া খাকেন, যোগ সাধনা 
একটা মানসিক ব্যাধি, উহার দ্বারা দেশের বা জণতের কি উপকার সাধিত 
হইবে ? তীহারা যোগ কী তাহা বুঝেন না। সাধারণ জীবনে আমরা আমাদের 
আভ্যন্তরীণ চিন্তাশক্তির, ইচ্ছাশক্তির যে বুল অপচয় করি, যোগসাধনার দ্বারা 
তাহা নিবারিত হয়, মানুঘের মধ্যে জ্ঞানের, কর্মের, প্রেমের অসাধারণ শক্তি- 
সকল বিকশিত হয়__ইহা পৃতাক্ষসিদ্ধ। এই যে-সব শক্তির সন্তাবনা 
মান্দের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে অবহেলা করিয়া, তাহাদিগকে 
৮৮ বিকশিত করিবার চেঈা না করিয়া ব্তমান অতি সঙ্কীণ সীমাবদ্ধ 
জ্ঞান ও শক্তি লইয়া আমরা মানবভাতির কতটুক উন্ুতি করিতে পারিব ? 
তবে যোগসাধনা সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রান্ত বিরুদ্ধ বারণা, যে প্রচলিত 
হইয়াছে তাহার ও কারণ আছে । মে-কারণ হইতেছে এই বে, যোগীরা যোগ- 
লব্ধ অসাধারণ শক্তিকে প্রায়ই অবহেলা করিরাছেন--সংসারের নিবৃত্তি 
করিয়া পরম তন্ডে চিরনির্বাণ লাভ করাকেই তাহারা যোগসাধনার লক্ষ্য 
করিয়াছেন, তাই তীহাদের দ্বারা জগতের বা মানবচ্গাতিন বাহ্যিক বিশেঘ 
উনৃতি সাধিত হয় নাই। কিন্তু ইহা যোগ সাধনার ক্রাট নহে, যোগীদের লক্ষ্য 
সম্বন্ধে ধারণাতেই ক্রটি। বোগীর। যে বৃল্লঙ্ঞানলাভ করাকেই লক্ষ্য করিয়া- 
ছেন তাহা লাত করি্তেই হইবে, বৃদ্ধ হইতে হইবে_কিন্ত তাহাই সব নহে, 
প্র বন্ধ জ্ঞানের সহায়ে এই পাথিব মানবজীবনকে রূপান্তরিত করিতে হইবে, 
মর্ত্যদেহে সচিচদানন্ন বন্ধের প্রকাশ করিতে হইবে-ইহাই হইতেছে পূর্ণ- 
যোগের লক্ষ্য, গীতাতে আমরা এইরূপই এক পণ ধোগের আভাস পাই। 





৮২৮ শ্রীমন্তগবদগীত। 


ব্যানের লক্ষ্য চিত্তের একাগ্রতা সাধন-ইহা দুই প্রকার হইতে 
পারে। চিত্তকে অন্যান্য চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়া কোন একটি বিষয় 
ধারাবাহিক ভাবে, জুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করা । যেমন ভগবান সম্বন্ধে চিন্তা, 
তাহার স্বরূপ কী, গুণ কী, কেমন করিয়া তাহা হইতে জীব জগৎ উৎপন্ন 
হইল, তগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ কী ইত্যাদি। আব একরকম ধ্যান 
হইতেছে কোন রকম চিন্তা না করিয়া চিত্তরকে কোন একটি বস্তু বা ভাবে 
লাগাইয়া রাখা কোন মৃতি, শরীরের কোন অংশ--যথা হৃদয়, মস্তক, কোন 
সাধুপুকঘের চরিত্র ইত্যাদি। পাতঞ্জলের রাজযোগে দ্বিতীয় প্রকার ব্যানের 
উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে । প্রখম প্রকার ধ্যান প্রাথমিক প্রণালীরূপে দ্বিতীয় 
প্রকার ব্যানের জন্য চিন্তকে প্রস্তত করিয়া তুলিবে | বাজযোগের লক্ষ্য হইতেছে 
চিত্তকে সকল প্রকার বিক্ষেপ হইতে মুক্ত করা-যে-কোন বিঘয়ে চিত্তকে 
একাগ্র করিলে এই সব বিক্ষেপ দূর হর, তাই কোন বিষয় অবলম্বন কবিতে 
হইবে সে-সম্বদ্ধে বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই ।-- 

তৎপ্রতিষেবার্থমেকতত্্রাভ্যাস: ১1৩২ 

তাহার (বিক্ষেপের ) নিবৃত্তির জন্য একতত্বাভ্যাস করিবে । এই স্ত্রেব 
টাকায় কপীলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলা হইয়াছে _'এক তনু অর্থে 
নিশ্ব বলেন ঈশ্বর, ভিক্ষু বলেন স্থুলাদি কোন তন্ত্র, ভোজ্রাজ বলেন কোন 
এক অভিমত তন্তু । বস্ততঃ এখানে ধ্যেযপদার্ধের নির্দেশ বিষয়ে বিবঙ্গা 
নাই, কিম্ত ঈশৃরাদি যাহাই ধ্যেয়্ হউক তাহা একতন্ত্রপে আলম্বন কবিতে 
হইবে। ঈশ্বরাদি ব্যান নানাভাবে ক্রমশঃ করা যাইতে পারে । যেমন 
স্তোত্র আবৃত্তি পূরক তদথ চিন্তা করিলে চিত্ত ঈশ্বরবিষয়ক নানা আলঙ্বনে 
বিচরণ করিতে খাকে। একতত্ত্বীবলম্বন সেরূপ নহে । উশ্র সম্বন্ধে যখন 
কোন একই রূপ আধ্যাত্মিক ভাবে বা ধারণায় চিত্তে স্থিতি হইবে তখন তাদৃশ 
একরপ আলম্বনে অবধান করার অভ্যাসই একতন্ত্রীভ্যাস। তাহা বিক্ষেপের 
বিরোধী জুতরাং তদ্ধারা বিক্ষেপ বিদূরিত হয়। অন্যান্য ব্যেয সন্বন্ধেও এ 
নিয়ম | 

যে-কোন বিষয় যাহার ভাল লাগে তাহাতেই মন লাগাইয়া ধ্যান 
অভ্যান করিলে একাগ্রতা লাভে সহায়তা হয়। পুরাণে ও তন্বে নানা 
দেবদেবীর রূপ ও গুণ ধ্যানের যে ব্যবস্থা আছে, ইহাই তাহার উপ- 
যোগিতা । আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেকেই দেবদেবীগণকে 
আজগুবী কল্পনা বলিয়া উড়াইয়ঃ দেন। কিন্তু তাহারা কল্পনামাত্র হইলেও 
সেই সব কাল্পনিক রূপ ধ্যান করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সাধন করা যায় 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৮২৯ 


এবং তাহাতে মন ও বুদ্ধির শক্তি বদ্ধিত হয়। কিন্তু বস্তৃত; দেবদেবীর 
কল্পনামাত্র নহেন, যোগীরা যোগলন দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছেন। দেবদেবীরা যে শুধু আছেন তাহাই নহে, 
তীছারা মান্ঘকে তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিতে সবদাই সাহায্য করিতেছেন । 
দেবদেবীরা হইতেছেন ভগবানেরই আতশিক অভিব্যক্তি । ভগবানকে 
তাহার সমগ্রতায় অবধারণ করা সকলের পক্ষেই একেবারে সম্ভব হয় না। 
তাই আপন আপন প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে যাহার যে দেবদেবীতে 
ধভাবতঃ নিষ্ঠা হয় তিনি তাহারই ধ্যান করিতে পারেন, তিনিই তাহার 
উঠ্টদেব বা ইইঈদেবী হইয়া ভক্তকে শেয়োমার্ণে অগ্রসর হইতে সাহায্য 
করিবেন। দেবদেবীরা জাচেন, তবে সাধারণ মর্ত্য ভীব, জন্ত, মানুষের 
ন্যায় তাহারা কোন বিশেষ দেহে বা রূপে শীমাবদ্দ নহেন-একই দেব- 
দেবীকে ভিন ভিন্ন ভন্ত আপন আপন শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার অনুসারে ভিন 
ভিন ভাবে দেখেন । তাই বাহছ্যতঃ বর্মে বনে, সম্খ্রদায়ে সম্প্রদায়ে এত 
পার্থক্য, এমনকি বিরোধ দেখা যায়। কিন্ত গ্রথম প্রথম যে কোন ধ্যেয় 
বিগয় অবলম্বন করিযা চিন্তকে একাগ করিতে অভ্যাস কৰা হউক, জমগ্র 
ও পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে শেঘ পর্যস্থ ভগবান পুরুঘোস্তমেই চিত্তকে 
একাগ্র করিয়া তীহার নিকট পৃণভাবে আত্মমমপণ করিতে হইবে, তাহা 
হইলেই আমরা তীভার সাদৃশ্য ৪ গাধন্প। লাভ করিয়া পরম পূর্ণতা লাভ 
'করিতে পারিব ( ৬1৩০,১১,৪৭ )। ৰ 
যতচিত্তেব্দিয়ক্রিয়ঃ | পাতগল যোগশাস্তে পীচ প্রকার যম ও পাঁচ প্রকার 
নিয়মকে যোগ সাধনার প্রাথমিক অঙ্গ বলা হইয়াছে, গীতা এইরূপ গণাগাখা 
কোন ব্যবস্থা না দিয়া সাধারণ ভাবেই বলিয়াছে, যতচিততেন্দিয়ক্রিয়ঃ, মানসিক 
চেতনা ও ইক্র্রিয়-সকলকে সপ্যত করিরা যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। 
পাতঞ্জলীয় যম ও নিয়মগুলির মধ্যে গীতা এখানে চারিটি বিশেঘতাবে 
উল্লেখ করিয়াছে_-অপরিগ্রহ, শৌচ, বক্নচধ্য ও ঈশবরপ্রণিধান, আর এই যম ও 
নিয়ম গুলিকেও পীতা। উদার অর্ধে গ্রহণ করিয়াছে । একটির পর একটি করিতে 
হইবে এমনও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই-সবই যখাসন্ভব এক সঙ্গে করিতে 
হইবে, কারণ বে-কোনটি ভাল করিয়া রাতে সাহায্য 
হয়, একটিতে ক্রট হইলে অন্যটিরও ক্রটি হয়। অন্য যোগশান্ত্রে বলা হইয়াছে 
বন্ধচর্যাযহিংসাচ ক্ষমা শৌচং তপোদমঃ| 
সন্তোঘ: সত্যমাস্তিক্যং বৃতাঙ্গানি বিশেষতঃ । 
একেমাপ্যথহীনেন বৃতনস্য তু লুপ্যতে | 


৮৩৯ শ্রীমন্গবদগীতা। 


দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, মনকে একাগ্র করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণের 
ইতস্তত; ধাবন বন্ধ করিতে হইবে । আবার ইন্দ্রি়সংযমেব উপায় হইতেছে 
চিত্তের একাগ্রতা । পাতঞ্জল দর্শনেই বলা হইয়াছে, 
সত্তৃশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেক্দিয়জয়াত্দর্শ নযোগ্যত্বানি ২৪১ 

শৌচ অভ্যাসের দ্বারা সন্বর্তদ্ধি অথাৎ অন্তুঃকরণের নির্মলতা হয়, তাতা 
হইতে সৌমনস্য অর্থাৎ মানসিক প্রীতি বা স্বত আনন্দ লাভ হয়। সৌমনস্য 
হইতে গ্রকাগ্রণ হয়; একাগ্র্য হইতে ইন্দ্রিয়জর হয়; ইক্ডিয়জয় হইতে 
বৃদ্ধিসত্তের আত্মদ্শন ক্ষমতা হয়। 

কেহ কেহ বলেন মনকে স্থির করিতে হইলে সবাগ্ে প্রাণথকে স্থির 
করাই আবশ্যক। "প্রাণ আন্দোলিত হইলে স্বরূপ সত্তার আন্দোলন অন- 
ভৰ হয়, ইহাই চিতক্্রিয়ের ক্রিয়া । শ্ততরাং প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা প্রাণ 
স্থির হইলে চিত্তেক্দ্িয়ও স্থির হইয়া যায়, তাহাদের ক্রিরা বন্ধ হয়। চিত্তের 
এই অক্রিয়াবস্থাই আজ্জার স্বরপ | ' স্বামী বিবেকানন্দও এই কখা বলিয়াছেন__ 
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পাতগুল দশনেও বলা হইয়াছে, প্রণায়ামের দ্বারা চিত্তের স্থিতি হয় 
(পা ১/৩৪)। কিন্তু প্রাণ কী? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কুবিখ্যাত 
'রাজযোগ' গ্রন্থে বলিয়াছেন_ প্রাণই জগতের মূল শক্তি, এ শক্তি হইতেই 
জগতের সকল শক্তি ও সকল ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে। অতএব প্রাণকে 
জয় করিতে পারিলে সমস্ত জগতকে জয় করা যায়--প্রণায়াম অভ্যাসে 
এই শক্তি লাভ হয়। 
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অথাং, এই শ্াণ হইতেই সমুদয শক্তিৰ বিকাশ হবয। এই প্রাণই গতিরূপে 
প্রকাশ পাইয়াছে-এই গ্রাণই মাধ্যাকর্ধণ অখবা চৌহ্ুকাকর্ষণ-শক্তিরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে। এই প্রাণই দৈহিক সমুদয় ক্রিধারূপে, আায়বিকশক্তিপ্রবাহরূপে 
এবং চিন্তাশক্তিনপে প্রকাশিত হইয়াছে । চিন্থাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া 
অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পধ্যন্ত সমুদযই প্রাণেব বিকাশ মাত্র। বাহ্য 
ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদেব মুলাবস্থায় গমন করে, তখন 
তাহাকেই প্রাণ বলে।""-এই প্রাণের প্রকৃতি তত্ব জানা ও উহাকে 
সংযম করিবাব চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ | এই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে 
আমাদের যেন অনন্ত শক্তির দ্বান খুলিগা গাম । মনে কর যেন কোন ব্যক্তি 
এই প্রাণের বিঘয় সম্পৃ্রূপে বুঝিতে পারিলেন ও উহাকে জয় করিতেও 
কৃতকাধ্য ভইলেন। তাহা হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহা তীহার 
আয়ন্ড না হর তাঁহার আজ্ঞার চন্দ্রসূর্ধ্য স্বস্থান্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু 
হইতে বৃহত্তম সূর্যা পর্যন্ত তাহার বশীভূত হয, কাবণ তিনি প্রাণকে জয় 
করিয়াছেন। ইহাই প্রাণায়াম সাধনের লক্ষ্য । 

প্রাণশক্তি ও প্রাণায়ামের লক্ষ্যের এই বণনা বিবেকানন্দের নিজস্ব 
ভারতীয় যোগশাস্ত্ের সহিত ইহার মিল নাই। বিবেকানন্দ আমেরিকাতে 
যোগ সন্বন্ধে এই বন্তুতা প্রদান করেন-_পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ যাহাতে যোগের 
মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে সম্ভবতঃ সেইজন্যই তিনি পাশ্চাত্য মন, 
পাশ্চাত্য ভাবের উপযোগী করিয়া বাজযোগের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন জড়শক্তি যেমন চৌম্বকশক্তি, এবং মননশক্তি যেমন 
চিন্তা এ-সবই হইতেছে মুল প্রাণ শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ-কিস্তু ভারতীয় 
অধ্যাত্্শাস্ত্রে ভড়শক্ভি, প্রাণশক্তি ও মানসশক্তি, দেহ, প্রাণ, মন এই তিনকে 
সর্বত্রই পৃথক করা হইয়াছে_দেহের মধ্যে প্রাণ রহিয়াছে, প্রাণের মধ্যে 
মন রহিয়াছে বটে তাহা হইলেও এই তিনটি তত্ত্ব এক নহে । অথবা একটি 
অপরটির প্রকাশ মাত্র নহে। তৈত্িয়ীয় উপনিঘদে পরমতস্ত বন্ধকে অন্প- 
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ময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলিরা বর্ণনা করা হইয়াছে 
(৩1২-৬)। উপনিষদে জড় (11951) বুঝাইতে অন্ন শব্দই ব্যবহৃত 
হইয়াছে । অনুময় আত্মার কথা বণনা করিয়া পরে বলা হইয়াছে, 'অন্যোথস্তর 
আতা প্রাণময়ঃ। তেনৈঘ পূর্ণ” (তৈভিরীয় ২।২)-অনময় আত্মার 
অন্তরে প্রাণময় আত্বা আছেন । 'প্রাণময়াও অন্যোধ্ন্তর আত্বা মনোময়:*** 
মনোময়াৎ অন্যোখন্তর আত্মা বিভ্ঞানময়ত?' (তৈভ্তিরীর ২৩-৯), প্রাণময়ের 
অন্তরে মনোময় আত্মা, মনোময়ের অন্তরে বিজ্ঞানমর আত্বা, এইরূপ বলিয়া 
'বিজ্ঞানমরাং অন্যোৎছুৰ আত্া আনন্দময়; (২1৫) এইরূপ বলা হইয়াছে । 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জড় (অন্ন), প্রাণ, মন ইত্যাদি হইতেছে 
বন্ধের বিভিন্ন উপাধি, স্থল হইতে সুক্ষ্য ক্রমে এখানে তাহাদের বর্ণনা করা 
হইয়াছে । 

অতএব কেনন করিয়া বলা যাইতে পানে যে, প্রাণই হইতেছে জড়, 
মন প্রভৃতির মূল % বস্ততঃ ইহারা সকলেই এক সম্ভা হইতে উত্পন-- 
সকলেই আত্মা হইতে উৎপল । ইহাই বেদান্তের অদ্বৈত। বিবেকানন্দ 
দেখাইরাছেন যে বেদান্তেব অদ্বৈততত্তে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অন্যদিক হইতে 
উপনীত হইরাছে। কারণ বিজ্ঞানও বলিতেছে যে, জগতের মূলে এক শন্তি 
রহিয়াছে--জগত্তের সকল ক্রিয়া, সকল গতি হইতেছে এ একই শক্তির খেলা 
_কিন্ত বিজ্ঞান এ মুল শক্তিকে চৈতনাময় বলিয়া স্বীকার করে নাই । 
উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান উহাকে স্পষ্টতঃই জড়শক্তি বলিরা অভিহিত করিয়া- 
ছিল। বিবেকানন্দ শর মুল শক্তিকেই প্রাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন | 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন বিবেকানন্দ আমেনিকাতে এই বক্তৃতা 
দিতেছিলেন_-তখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও মতের পরিবর্তন হইতে আরন্ত 
হইয়াছে-_বিজ্ঞান তখন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, এমুল শক্তিকে একে- 
বারে স্থল জড় শক্তি বলা চলে না। বিজ্ঞানের মতের এই পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে দারনিকদের মধ্যেও এক নূতন মতবাদের উত্তব 
হয়, তাহার নাম ৮10911508 , প্রাথবাদ। ফরাসী দার্শনিক বাগর্স (7361- 
900) বিশেষ শক্তির সহিত এই মত প্রচার করেন-তিনি বলেন 
জগতে যে মূল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা জড় নহে, তাহা প্রাণশক্তি, 
চ180) ৮19], স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক মত ইছারই অনুরূপ বলিয়া 
মনে হয়। কিন্ত বেদান্ত শাস্ত্রে এই মূল শক্তিকে প্রাণ বলিয়া কোথাও অভি- 
হিত করা হয় নাই। বেদান্তমতে আদ্যাশক্তি হইতেছে অধ্যাত্ত্র শক্তি, চিৎশক্তি,-- 
তাহা হইতেই জাগতিক যত বস্ত, যত ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে । এই শক্তি 
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আত্মীরই শত্তি। আত্বা' হইতেছে সৎ, চিৎ, আনন্দ। আত্বার চিৎশক্তিই 
জগদাকারে আকারিত হইয়াছে । ছান্দোগা উপনিষদে বলা হইয়াচছে--“আত্মতঃ 
পাণ আত্বত আশ "*"আত্বত আকাশ ***আত্বতো বিজ্ঞানমাত্বতো ধ্ানমান্্ত- 
শ্চিত্তমাজত; সঙ্কলপ আত্বতো মন আত্মতো বাঁক : আত্মতো মন্ত্রী আত্মত: 
কর্মাণ্যান্বত এবেদং সর্বমিতি”' (৭1২৬১) যেমন আকাশাদি স্বল ভূত আত্মা 
হইতে উদ্ভূত, তেমনই প্রাণ, মন. মনেব সকল ক্রিয়া, এ বিশে যাহা কিছু 
আছে সিবমিতি আত্বা হইতেই  উদ্ভত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 
যোগ সাধনার দ্বাবা প্রাণকে জয় করিতে পাবিলে সমগ্র বিশ্জগখকে নিজের 
আয়ন্ত করা যায়, চন্দ্রসূ্ধ্য গ্রহ নক্ষত্রকে কক্ষচ্যত করা যায। মূল আদ্যা 
শক্তিকে বশ কবিতে পারিলে এ-সবই সন্ভব-কিন্ধ মান্ঘ কি কখনও তাহা 
আশা করিতে পারে» যোগসাবনাৰক লক্ষ্য কট্টিস্বিতিপিলয়কারিণী 
পরমা আদ্যাশক্তিকে বশীভূত কবা নহে, বব* নিজেকে সম্পূরভাবে তাহারই 
বশীভূত কবিয়া দেএয়া-মেন ভগনমাতা আমাদেব ভিতব দিযা, আমাদিগকে 
যন্ত্র করিয়া ভগতে ভগবানেব ইচচা পু কবেন। 

জড়শক্তি, প্রাণশক্তি, মননশক্তি-এ-গুলি মূলতঃ আদ্যা টিংশক্তিরই 
বিভিন রূপ ও ক্রিয়া হইলে ও- ইহাদের লক্ষণ 5 ক্রিযাষ যে ভিনতা আছে 
তাহা উপেক্ষা কবা চলে না। মাধ্যাকর্ঘণশন্তি, চৌম্বকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি_ 
এ সব হইতেছে জডশক্তি, |11০071 1:1)01£% ; আর যে শক্তি জীবের 
দেহযন্্রকে রক্ষা করিয়া ভীবনেব উপযোগী ক্রিয়াসকলকে পরিচালিত 
করিতেছে তাহাই প্রকত পক্ষে প্রাণশক্তি, ৬11৪1157061, আর যে 
এক্ডির দ্বারা আমরা চিন্তা করি. জগত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্ভন করি_তাহাই হইতেছে 
মননশক্তি, [11709] 11761. মোটামুটি এইরূপ প্রতেদ দেখান যাইলেও, 
ড02 10012 বা প্রাণ বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহ৷ নিণয় করা সহজ নহে । 
জড়বাদীরা বলেন প্রাণ হইতেছে জড়শক্তিবই সূষ্ষ্াক্রিয়া এবং মনন হইতেছে 
তাহারই আরও সূক্ষ্মৃতর ক্রিয়া । কিন্ধ জড়ের ক্রিযাম, প্রাণের ক্রিয়ায়, মনের 
ক্রিয়ার এত প্রভেদ যে শেঘোক্ত দৃইটিকে কখনই জড়ের ক্রিয়া বলা সঙ্গত 
হয় না। কালিদাস শকস্তলা রচনা কবিলেন_তাহা তাঁহার সম্তিফ্কের কোঘ 
-গুলির একপ্রকার যন্ত্রবৎ নৃত্যের ফল-_এরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বা সমীচীন 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তেমনই যে শক্তি বাহির হইতে আগত খাদ্যকে 
আমাদের শরীরগত রক্তমাংসে পরিণভ করিতেছে, আমাদের স্াযুমণ্ডলীর 
বোধশক্তিকে সজাগ রাখিতেছে তাহা জড়পরমাণুর অন্বক্রিয়া ইহাও শ্বীকাৰ 
করা কঠিন। জড়পরমাণু প্রাণের ক্রিয়া করিতেছে এমন ত কোথাও দেখ! 





৮৩৪ শ্রীমহগেবদর্গীতা 


যায না। কিন্ত প্রাণের যে বিশিষ্ট ক্রিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ কী? 
প্রাণ বলিতে ঠিক কী বুঝায়, শাস্ত্র হইতে তাহা নির্ণয় করা কঠিন-_কারণ 
বিতিন শাস্ত্রে প্রাণকে বিভিন ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাণ 
শব্দ নানা অধ্ধে ব্যবহৃত হইয়াও বিষয়টিকে আরও জটিল করিয়া 
তুলিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন প্রাণ একরকম বাতাস । কেহ মৃত্যু 
মুখে পতিত হইলে বলা হয় প্রাণবায়ু বহিগত হইয়া গেল। শ্রাস প্রশ্বাসের 
সহিত প্রাণ-ক্রিয়ার বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এইরূপ ধারণা উতপন 
হইয়াছে । কিন্তু বস্ততঃ শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণের একটি ক্রিয়া মাত্র, উহ্ভাই প্রাণ 
নহে! শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করিয়াও মান্ঘ অনেক দিন জীবিত খাকে এমন 
দেখা গিয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে প্রাণ বায়ু নঙ্গে, "নন বায়ু 
ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ' | বায়ুর মতো দেহের মধ্যে সঞ্চবণ করে বলিয়া 
প্রাণ বায় নামে খ্যাত। কপিলাশ্রন্মীর যোগদর্শনে এ-বিঘষে শাস্ত্রমত সঙ্কলন 
করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রাণ চক্ষরাদির ন্যায় এক প্রকার করণ শক্তি। 
যাহার দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার নাম করণ। যেমন ছেদন 
ক্রিয়ার করণ কৃঠার, সেই হেতু ইল্দ্িয়গণকে করণ বলা যায়। কর্ণের দ্বারা 
শব্দভ্গীন সিদ্ধ হয়, অতএব উহা জীবের করণ। চক্ষ হস্তাদিও সেইবপ | 
তদ্ধৎ যে শঙক্তিদ্বারা জীবের দেহধারণ সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রাণনামক করণ- 
শক্তি।”' প্রশশ্তিতে আছে প্রাণ বলিতেছেন যে, আমি আপনাকে পঞ্চবা 
বিভক্ত করিয়া অবটম্তনপূর্বক এই শরীর বারণ করিয়া রহিয়াছি। হযে পঞ্চ 
প্রকার শক্তির দ্বারা দেহধারণ স্ুসম্পন হয় তাহারাই পঞ্চ প্রাণ। তাহাদের 
নাম- প্রাণ, উদান, ব্যান অপান ও সমান। সখ দুঃখের বোধই হইতেছে 
প্রাণের কার্ধয-এই বোধকে অবলম্বন করিয়া উদানাদি অন্যান্য প্রাণের 
ক্রিয়া পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহাকে আদ্য প্রাণ বলা যায়। শাঙ্কর ভাঘ্যে 
বলা হইয়াছে প্রাণ: প্রাকৃবৃত্তিরুচ্ছাসাদিকর্ম৷। (২।৯।১১)-প্রাণ প্রাক্বৃত্তি, 
তাহা শ্বাসাদিকর্ণ৷ | কিন্ত শ্বাসাদি কর্মের মূল প্রেরণা আসে বোধ হইতে। 
“শ্বাসক্রিয়া নিয়প্রকারে নিষ্পনন হয়। প্রশ্বাসের সময় ফুস্ফৃস্-কক্ষিস্থ 
বাযুকোষ-দকল সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে তত্রত্য বোধ-নাড়ী ( ১617501 
1)617569) মস্তিফ্ধের অংশবিশেঘকে জানাইয়া দেয়। তাহাতে নিশ্বাস লইবার 
প্রযত্ব হয়। সেইরূপ নিশ্বাসান্তে বায়ুকোঘ সকলের স্ফীতিতে সেই বোধনাড়ী- 
সকল মস্তিক্ষে উদ্রেগ্ুবিশেষ বহন করিয়া শ্বাস ফেলিবার প্রত্ব আনয়ন করে। 
অতএব শ্বাসক্রিয়ার মুল _কুস্ফ স-ন্বগ্গত সেই বোধ-নাড়ী* সুতরাং চক্ষরাদিস্থ 
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যে প্রকার নাড়ীতে ( বোববহা ) প্রাণস্থান, শ্বাসযন্ত্রেত সেই প্রকার নাড়ীতে 
প্রাণবৃত্তি হইবে । উতজ্জাতীয় অন্যব্রস্ব বোধ-নাড়ীতেও প্রাণস্থান বলিয়। 
বুঝিতে হইবে ।”--(যোগদর্শন ) 

এই" সমস্ত পর্যালোচনা করিযা আদ্য প্রাণের এই লক্ষণ হয়, পাণীর 
শরীর কোন প্রকারে উদ্রিক্ত হইলে তাহার মধ্যে যে বোধ-সকল ( 56115861017) 
উৎপন্ন হয়, তাহাদের যাহা অধিষ্ঠান তাহা ধারণ ( নির্সাণ, বর্ধন, পোষণ ) 
করাই আদ্য প্রাণের কাধা। সকল প্রাণক্রিয়াই উদ্বেভনার ( 91170711169 ) 
দ্বারা চালিতকোন শক্তি শরীরেব উপব ক্রিয়া করিলে বোধ-নাড়ীর ছ্বাবা 
তাহা মন্তিক্ষে কিন্বা মেরুদণ্ডে বোধকেন্দরে স্পন্দন উদ্রেক করে- সেই স্পন্দন 
শরীরে প্রাণধারণের ক্রিয়া-সকল সম্পন করে। এই (োধ-সকলের মধ্যে 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা সচেতন_-এব* সাধারণতঃ ইহাকেই প্রাণের 
ক্রিয়া বলা হয়। ক্ষিন্ত এমন সব উদ্বেজন প্রাণক্রিয়াব মধ্যে চলিতেছে 
যে-সব সম্বন্ধে আমাদের মন সচেতন নহে_যেমন পাকাশয়ের ক্রিয়া, রক্ত- 
সধণলন ইত্যাদি প্রাণ ক্রিয়া আমাদেব মধো চলিতে থাকিলে ও আমরা সে- 
সব সম্বন্ধে সঙ্ভান নই | অথচ তাহাদের মূলে একটা অবচেতন বোধ আচে-- 
এই যে শরীরের আভান্তবিক অবচেতন বোধের দ্বারা গ্রাণক্রিষা সম্পন 
তয়--এইটিই উদানেব কাধ্য। উদ্বেজযতি মমাণি উদানো নাম মারুতিঃ 
( যোগার্ণৰ )। "সর্বপ্রকাব চালন শক্তিব যে অধিষ্ঠান তাহা বারণ (নির্মাণ, 
পোষণ ও বর্ধন) করা ব্যানের কাধ্য। চালন কাধ্য পেশী সন্ষোচনের 
দ্বারা সিদ্ধ হয় অতএব সাঙ্কোচনেব হেতুভূত সমস্ত মার্গেই ( আ্বায়ুতে ও পেশীতে ) 
ব্যানের স্থান। অপান মল-অপনয়নকারী শক্তি । , আর ব্রিবিধ আহাধ্যকে 
সমনয়ন করা বা শরীরোপাদানরূপে পরিণত কবা সমানের কার্ধ্য | ( যোগদর্শন) | 

উপরে যে পঞ্চবিধ প্রাণের কখা বলা হইল-বস্ততঃ এ সবই হইতেছে 
প্রাণধারণের সাধারণ প্রণালী । সাধারণতঃ আমরা প্রাণ বলিতে বুঝি ইত- 
স্ততঃ চলাচলের শক্তি, শ্বাস প্রশ্বাস, আহাধ্য গ্রহণ. স্তখদুঃখ বোধ, ক্ষুধা 
তৃষা! বোধ। কিন্তু এ-সব হইতেছে প্রাণের পক্রিয়া, বস্ততঃ প্রাণ নছে। 
প্রাণের যাহা প্রকৃত কার্ধা, এ-সব প্রক্রিয়া ব্যতীত৪ প্রাণ তাহা সম্পন 
করিতে পারে। 

প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া এমন কি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া 
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পারে। তাহা হইলে প্রাণ কি? তাহার মূল ক্রিয়া কি? মূলত; ইহা 
হইতেছে বিশ্বশক্তির একটি বিশিষ্ট দপ- এইটিকে প্রাণশক্তি, ৬162105, ৬1০1 
[0616 বলা যাঁয়। এই প্রাণ নিজের আধার স্বরূপ নানা দেহের ক্ষার 
করিতেছে, তাহাদের মধ্যে শক্তি্বোতজপে প্রবাহিত হইতেছে, এই জন্য 
দেহের উপাদানকে ইন্ধনরূপে ব্যবহার কবিতেছে, *্বংস কবিতেছে আবার 
নৃতন উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেহকে কর্মক্ষম বাখিতেছে। এইদিক দিষা 
দেখিলে মৃত্যুকেও প্রাণেরই একটি ক্রিয়া বলিয়া ধরিতে হয়--কাবণ গ্রতি 
মৃহনর্তেই দেহের মধ্যে ব্বংস ক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে নির্ধাণ ক্রিষা চলিতেছে । 
যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহাতেও এ প্রাণ বণ হয না, অন্য উপাদান 
সংগ্রহ করিয়া আবার পে নি ক্রিয়ার জন্য নুতন দেহ গঠন করিয়া লয। 
রবীন্দ্রনাথের ভাঘায়, 

অখণ্ড জীবন যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে। 

প্রাণ দেহের মধ্যে যে শক্তিৰ স্বোতি চালাইভেছে তাহা হইতেই 
বোধের উদ্ভব হয়, এ বোধই গরমে স্তখ দূঃখের অনুভূতিতে পরিণত হয, 
এবং এ অনুভূতিকে তিন্তি করিয়াই ক্রমশঃ ইক্সিব, মন, বুদ্ধিন বিকাশ হয । 
অতএব প্রাণ হইতেছে বিশ্বশক্তির সেই ক্রিয়া যাহা জডকে সংগঠিত কবিযা 
তাহার মধ্যে স্সখ দুঃখ বোধ, মানস চেতনা, বৃদ্ধি গ্রভৃতিন বিকাশকে সম্ভব 
করিয়া তোলে ।*্* অন্য দিক হইত্ে বলা যায় যে মনই গডদেছে নিভকে 
প্রকট করিবার জন্য প্রাণশক্তিকে ব্যবার করিয়া নিজের প্রকাশেব উপ- 
যোগী দেহ ইঞ্জিয়াদি গঠন করিতেছে । বস্ত্রতঃ সাংখ্যদর্শনে প্রাণকে একটি 
ত্বতন্ত্র তত্তু বলিয়া গণা কবা হয় নাই-উহাকে অন্তঃকরণের অর্থাৎ মন- 
বুদ্ধিরই একটি শজি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সাংখ্যকারিকায় আছে 
“সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ” অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ অন্তঃকরণত্রয়ের 
সাধারণ বৃত্তি বা পরিণাম। 

অথচ দেখা যায় যেখানে মনবুদ্ধির বিকাশ হয় নাই সেখানেও প্রাণ 
রহিয়াছে--যথা বৃক্ষ লতা | জন্তর মধ্যে প্রাণের যে-সব ক্রিয়া চলে, 
উদ্ভিদের মধ্যে সে-সব তেমন পরিস্ফট নহে। উদ্ভিদ গতিশক্তিহীন, 
শ্বাসপ্রশ্বাসহীন, তাহার মস্তিফ নাই, হৃদয় নাই, পাকস্থলী নাই, সায়ুমণ্ল 
নাই--প্রাণ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহার অনেক লক্ষণই 

£ মনো বুদ্ধিরহংকারে। ভূতানি বিষয়ন্চ সঃ। 
এবং ত্বিহ স সর্বত্র প্রাণেন পরিচাল্যতে ॥ 
_ মহাভারত, শাস্তি পর্ব, ১৮৫ 
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উত্ভিদে নাই। তথাপি উত্ভিদের যে প্রাণ আছে তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায নাই। তাহার জন্ম আছে, বয়সের অনুপাতে বৃদ্ধি ও বিকাশ আছে, 
জরা ব্যাধি মৃত্যু আছে, বংশবৃদ্ধি আছে, খাদা. গ্রহণ আছে, আলোক ও 
তাপের উপর নির্ভরতা আছে। আর আব্নিক বৈশ্ঞানিক গবেঘণায় প্রমাণিত 
হইতেছে যে তাহার একপ্রকার স্রখদূখ বোধও আছে। তবে প্রাণী- 
দেহের সংগঠন হইতে উত্ভিদদেহের সংগঠন বিভিন-উদ্ভিদ হইতেছে 
জড় ও জন্তু এই দূইয়ের মধ্যবস্তী অবস্থা । তাহা হইলে ইহা অনুমান করা 
অসঙ্গত হয় না যে জড়ের মধ্যেও প্রাণ আছে । তবে সেখানকার সংগঠন 
উদ্ভিদ ও ভন্ত হইতে বিভিন। বস্ততঃ জড়ের মধো প্রাণ না খাকিলে 
কেমন করিয়া কোথা হইতে প্রাণের আবির্ভাব হইল ? প্রাণ সবত্রই আছে--* 
যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মাঘের মধ্যে তেমনই ক্ষদ্রতম জড় পবমাণুর 
মাধো-তবে সবত্র তাহার ক্রিয়া, তাহার প্রকাশ, তাহার সংগঠন এক প্রকার নহে 
প্রাণো ছি ভূতানামায়্‌2, তস্মাৎ সর্বাযুঘমৃচ্যতে | _তৈভিরীয় ২।৩ 
“প্রাণশক্তিই ভূতসকলের আয়ু, সেই জনাই ইহাকে সর্বব্যাপী প্রাণ বলা হয়? 
কিন্ত জড়ের মধ্যে যে প্রাণ বহিরাছে তাহার তকোন লক্ষণ দেখা যায় না-- 
সেখানে প্রাণ কি ভাবে আছে, কি করিতেছে % ইহা নির্ধারণ করিতে 
পারিলেই প্রাণ কি, প্রাণের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানা যাইবে । কখনও 
কখনও দেখা যায় মানুঘ মৃতব হইয়া গিয়াছে, প্রাণের কোন লক্ষণই নাই 
অথচ কিছু সময় পরে সে আবার বাঁচিয়া উঠিয়া । প্রাণ যদি তাহার 
দেহ ছাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে আবার ফিরিয়া আসিল কেমন করিয়া ? 
দেহের সহিত সে প্রাণের ত সব সংযোগ বিচিছনন হইয়া বাইত। বস্থৃতঃ 
এবপ ক্ষেত্রে প্রাণ থাকে. তবে তাহার বাহা ক্রিয়া সব বন্ধ হইয়া! যায়। 
প্রাণের একটি লক্ষণ হইতৈছে বাহির হইতে আগত আঘাতে সাড়া দেওয়া। 
সূক্ষ্ম যন্ের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে স্বর্ণ রৌপ্য আদি খনিজ দ্রবো (10706919) 
এইরূপ সাড়া পাওয়া যায়। কিন্ত যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাম তেমনিই বাহ্য 
আঘাতে সাড়া দেওয়ায় হইতেছে প্রাণের বাহ্যিক লক্ষণ । যেখানেই প্রাণ 
আছে সেখানেই তাহার পিছনে একটা ইচভাশক্তি আছে, টিকিয়া খাকিবার 
বন্ধিত হইবার, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার প্রবৃত্তি আছে_এবং ইহার জন্যই প্রাণ 
বাহিরের আঘাতে সাড়া দেয়-অখীৎ সেই আঘাতকে নিজ পুষ্টির কাজে 
লাগাইতে চায়, যেশভি হইতে আঘাত আসিতেছে তাহার সহিত আদান প্রদানের 
* প্রাপো হোষ ষঃ সর্বভূতৈবিভাতি 
_-মুগ্ডক ৩1১1৪ 
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দ্বারা, শক্তিবিনিময়ের দ্বারা নিজেকে বদ্ধিত করিতে চায়_-ইহাই প্রাণের মূল ক্রিয়া : 
দেহের সংগঠন যখন সমৃদ্ধতর পৃণতর হইয়া উঠে তখণ এই মূল ক্রিয়াই বিতিন্ন রূপ 
ধরিয়া প্রকাশিত হয়, এবং সেই সকলকেই আমর! সাধারণতঃ প্রাণের ক্রিয়া বলিয়া 
গণ্য করি । স্বয়ংচালিত হইয়া গমনাগমন করা, শ্বাসপ্রশ্বাস. আহার এ-সব হইতেছে 
প্রাণের বিভিন ক্রিয়া, প্রকৃত প্রাণ নহে : এইসব ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণ তাহাব আধার- 
স্বরূপ দেহটাকে ধ্বংস ও গঠনের দ্বারা সজীব রাখে এবং তাহার মধ্যে নিজশক্তিকে 
উদ্ধদ্ধকরে। অন্যরকম ক্রিয়ার দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে । 
অনেকের ধারণা খাদ্য গ্রহণ না করিলে প্রাণের ক্ষতি হয় কিন্কু 
এ-ধারণা ভুল। খাদ্যাভাবে দেহটাই ক্রমশ: ক্ষয় হয়, এবং সেইসব অংশ 
প্রথমেই ক্ষয় হযযেগুলি অন্রস্থ, রগ বা অপেক্ষাকত অপ্রয়োজনীয় | 
প্রাণ অন্যভাবে বিশ্বে প্রাণম্সোত হইতে শক্তি সঞ্চয় কবিয়া নিজেকে 
রক্ষা করে-বিশে সবত্র বে প্রাণযোত বভিতেছে তাহা হইতেই প্রতাক্ষভাবে 
নিজেকে পুর কবে । উপবাসের দ্বারা দেহেব ক্ষষ যখন এতদূর অগ্রপব হয যে 
সেখানে আর প্রাণের ক্রিয়া চলিতে পারে না, তখনই প্রাণ সেই দেহকে ধ্বংস করিয়া 
সেখান হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া লয়, নিজেব উপযোগী অনা দেহ গঠন 
করিতে অগ্রসর হয়। আহার গ্রহণ না করিলে যে প্রাণ বিন হয় না তাহার 
প্রমাণ ছান্দোগা উপনিঘদে পাওয়া যায়। খঘি তাহার পুত্রকে বলিতেছেন__ 
“পঞ্চদশাহানি মাশী: কামময: পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচেৎ 
স্যত ইতি '--ড।৭।১ 
তুমি পনেরো দিন ভোজন করিও না, কেবল যখেচছ জলপান কর। 
প্রাণ জলময়. অতএব জল পান করিলে জীবন নাশ হইবে না।'' দেখা 
গিয়াছে শুধু জল খাইযা মানুষ বনদিন, ৫01৬০ দিনেরও অধিক বাঁচিতে 
পারে- তাহার পর সাবধানে আহাধ্য গ্রহণ করিলে প্রাণ সেই আহার্যা হইতে 
দেহকে নৃতন করিয়া গঠন করিয়া লয়--এই ভাবে উপবাসের দ্বারা অনেকে কঠিন 
পুরাতন ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। উপবাসের সময় প্রাণ দেহকে কেমন করিয়া রক্ষা 
করে সে-সন্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে প্রাণের নিগুঢ তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়| 
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“সুদীর্ঘ উপবাস কালে দেহের বিভিন্ন অংশের ওজন যে-ভাবে হাস পায় 
তাহা হইতে ঝঝা যায় যে প্রাণক্রিয়া-সকলের পশ্চাতে এমন এক রহস্যময় 
শক্তি আছে যে জানে যে. কেমন করিয়া দেহকে রক্ষা করিতে হয়। দেখা 
বায় যে. সকল অংশের ওজন সমান ভাবে ভাস পায় না; কতকগুলিকে 
একেবাবেই ববংস ভইতে দেওয়া হয়, অন্যগুলির ওজন খুব কমই হাস 
পায়, কতক অংশ কিছুই ক্ষয় হয না। স্ুদীর্ধকাল উপবাস করিলেও শরীরের 
ঘে সব যন্ত্র আদৌ ক্ষয়পাণ্ত হয় না তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে 13785], 
মস্তি | সেই জন্যই উপবাসের পর দেহকে উৎকৃষ্টতর ভাবে গঠন কর! সম্ভব হয়। 
ইহা হইতে আবও বুঝা যায় কেন উপবাস জীবনের জন্য বিপজ্জনক নহে |? 

দভিক্ষের সময় যাহারা খাইতে না পাইয়া মৃত্যুযুখে পতিত হয়, বস্তি: 
পন্সে অনাহারই তাহাদের মৃত্যুর কারণ নহে। ভয় পাইয়া তাহারা অখাদ্য 
ভক্ষণ করে, নানা অনিয়ম করে এইভাবে তাহারা নানা রোগাক্রান্ত হইয়া 
প্রাণ হারায় | চান্দোগ্য উপনিঘদে বলা হইয়াছে জলের শৃশ্নাংশ প্রাণ, অন্ের 
সন্ম্য অংশ মন_ ইহার নিগুঢ অথ এই যে, আমরা যাহাকে জড় জগৎ বলি 
বন্ততঃ তাহা প্রাণ, মন প্রভৃতির ন্যাম অধ্যাত্্ শক্তিরই বিভিন্ন রূপ, বিভিগ্ন 
ক্রিয়া | সেই অব্যাত্শক্তি ভগবানেরই চিংশক্তি, মন যেমন ভাভাব একটি ক্রিয়া, 
পাণ তাহার একটি ক্রিয়া, তেমনই জড়ও তাহার একটি ক্রিয়া | এই সমস্ত 
জগৎই চিন্মর । প্রাণ চিংশক্তির ক্রিয়া, তাই প্রাণের ক্রিয়ার মধ্য গভীর বুদ্ধি ও 
বিবেচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এতক্ষণ যাহা আলোচনা কবিলাম ও 
তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বিশ্বমাঝে অনবরত এক ক্রিয়ান্বিকা শক্তির খেলা 
চলিতেছে, তাহা স্থুল. সূক্ষ্য নানাবিধ জড দূপ বা দেভ গ্রহণ কবিতেছে ; 
সইবধপ পৃত্যেক জড়দেছে, তাহা ধাতব দেহ হউক অথবা উতিদের দেহ হউক 
অথবা জন্তর দেহ হউক--প্রত্যেক দেছের মব্যে এ একই ক্রিয়ান্তিকা এক্ভি সঞ্চিত 
রহিয়াছে, কাজ করিতেছে-_-এই দৃইয়েন মাপে যে একাণি আদান প্রদান চলিতেছে 
সেইটিই হইতেছে গ্রাণশক্তির স্বরূপগত ক্রিয়া | মানস-শ্তি, প্রাণশর্তি, জড়শত্তি 
এ-সবই হইতেছে এক বিশ্বশক্তিরই বিভিন্ন ক্রিয়াস্তিকা প্রকাশ । 

জড়ের মধ্যে সুখ দুঃখ বোধ নাই, চেতনা নাই, জ্ঞান নাই। জড়ের 
লক্ষণ এমন একটা সংহতি যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া পড়ে না, যাহা বাধা দেয়, 


৮৪৬ শ্রীমন্তগবদগীত। 


যাহা নিজেকে স্থায়ী করিয়া রাখে । এক বন্ধ যখন বছর মধ্যে নিজেকে 
প্রকট করিতে চাঠিলেন তখন ভিন ভিন বহু দেহ গঠনের জন্য এইরূপ 
জড় উপাদানই প্রয়োজন তাই জড়ই হইয়াছে এই জগতে সচিচদানন্দের 
আত্বপ্রকাশের ভিত্তি স্বরূপ, তাঁহাঁরই শক্তি এক প্রকার ক্রিয়ায় এই জড়রূপ 
গ্রহণ করিয়াছে | সেই জড়ে যাহাতে চেতনার প্রকাশ পায় সেই ব্যবস্থা যে প্রকার 
ক্রিয়ার দ্বারা হইতেছে তাহাই প্রাণশক্তির ক্রিয়া । এই ক্রিয়ায় দেহের ক্রমবিবর্তন 
অগ্রসর হইলে তখন তাহার মধ্যে মনের বিকাশ, মানসিক চেতনার বিকাশ সম্ভব 
হয়। ভাই প্রাণ হইতেছে জড় ও মনেব মধ্যবতী | শ্বীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, 
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অধ্ধাৎ, “এই প্রাণ পৃথিবীতে জড়কে ভিত্তি করিয়া যে-ভাবে প্রকট হইতেছে 
সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই উহা হইতেছে একই 
বিশুশক্তির একটি রূপ, উহারই একটি ক্রিয়াত্বিকা গতি বা গ্রবাছ, উহা 
নানা দেহ গঠন কলিতেছে, তাহাদিগকে অনবরত উদ্রিক্ত করিয়া শক্তিময় 
করিয়া রাখিতেছে, এবং সর্বদা ধবংস ও পুনর্গঠনের দ্বারা তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতেছে । জড়ের মব্যে, জড়পরমাণুর মধ্যেও প্রাণ রহিয়াছে. 
প্রাণের স্পন্দন চলিতেছে, কিন্তু তাহা অবচেতনতাবে চলিতেছে, তাই মনে 
হয় তাহা যাগ্িক, অজীবিত, জীবিত নহে। কিন্তু বস্তুতঃ সেখানেও প্রাণ 
কাজ করিতেছে, 'এ অণুপরমাণুর দেহকে স্থট্টি করিতেছে আবার ভাঙ্গিয়া 
দিতেছে-কিন্তু তাহার গঠন এমন নহে যেখানে বোধের, চেতনার, জ্ঞানের 
প্রকাশ পাইতে পাদ্ে। জড়ের মধ্যে স্নায়বিক শক্তির সঞ্র করিয়া প্রাণ 
সেখানে বোধ ও চেতনার প্রকাশ সম্ভব করিতেছে-এবং ব্যষ্টিগত 
দেহের শক্তির সহিত বিশ্বশক্তির ঘাত প্রতিঘাত আদান প্রদানের ভিতর 
দিয়াই এ ন্নায়বিক শক্তির ক্রিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, পরে তাহারই 
ভিতর দিয়া মানসিক চেতনা ও বুদ্ধির বিকাশ হইতেছে । যেখানে আায়বিক 
শক্তির খেলার বিকাশ হইয়াছে সেইখানে সেই শক্তিকেই সাধারণতঃ প্রাণ 
বলিয়া অভিহিত করা হয়, এবং ভারতীয় শাস্তে প্রাণ বলিতে এই [6৮০- 
52151& বা'ন্সায়বীয় শক্তিই বুঝায়। কিন্তু বস্ততঃ অন্তর মধ্যে প্রাণ যে রূপ গ্রহণ 


বষ্ঠ অধ্যায় ৮৪১. 


করিয়াছে কেবল সেইটিই হইতেছে স্বায়বীয় শক্তি; এ একই প্রাণশক্তি সর্বত্র 
রহিয়াছে, পরমাণুর মধ্যেও রহিয়াছে__সবত্র উহা মূলতঃ এক, সর্বত্র উহা হইতেছে 
চিংশক্তির একই ক্রিয়া,__শক্তি নিজের স্থল ূপকে ধরিয়া রহিয়াছে, পরিবতিত 
করিতেছে, তাহার মধ্যে বোধ ও মানসিক চেতনা নিহিত রহিয়াছে, নিগানভাবে 
কর্ম করিতেছে, ক্রমবিবঙনের দ্বারা ক্রমশ: তাহা সম্থথে পুকট হইতেছে । 

ভনডর উপর ক্রিয়া করিয়া প্রাণ এমন মানবীব দেহ গঠন করিযা দিযাছে 
যাহাতে তাহার অন্তনিহিত মন ৫ মানসিক চেতনার বিকাশ সম্ভব হইয়াছে । 
কিন্তু মনই চিংশক্তির শ্রেষ্ঠ বা চরমবূপ নহে-যেমন জড়ের মধ্যে প্রাণ 
লৃকাইয়া আছে, প্রাণের মধ্যে মশ লুকাইয়া আছে এব” ক্রমবিবর্তীনের ছারা 
ক্রমশঃ পরিস্ফীট হইতেছে, তেমনই মনের মধ্যে বিজ্ঞান বা অতিমানস 
লুক্কায়িত রহিয়াছে, সম্মুখে আসিবার স্রযোগ অপেক্ষা করিতেছে । জড়ের 
মধ্যে প্রাণ বা মন দেখা না যাইলেও যেমন তাহারা অন্তবালে খাকিয়া কাধ্য 
করিতেছে, তেমনই মানঘের মব্যে মনই প্রুক হইয়াছে, বিজ্ঞান দেখা যাষ না 
_তখাপি তাহা পশ্চাতে খাকিয়া নিগা" ভাবে কর্ম করিতেছে-বাহিরে 
মানবীর দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়াকে ভিতন হইতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত 
করিতেছে | কিন্ত ভখাপি একটা আববণ ও আড়াল নহিঘাছে-_-আমাদের 
অন্তরস্থিত এই বিজ্ঞানকে আমবা জানি না, তাভার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ 
যোগ নাই-_তাই আজও মানঘের দেহ, প্রাণ, মনে এত বিরোধ, এত বিশৃঙ্খলা, 
এত অপূর্ণতা । এ বিজ্ঞানকে সন্মুখে আনিরা দেহ. প্রাণ, মনকে 
দিব্যতাবে বূপান্তরিত কবাই মানবভীবনেব প্রকৃত লক্ষা। অতএব এই 
যে বর্তমান নরদেহ, যাহা শদ্র অতৃপ্ত বাপনা-পকলের বশে অশেষ দুঃখ 
ভোগ করিতেছে, যাহাকে রঙ্গা কবিতে কত কট করিতে হইতেছে, যাহা 
জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন, "প্রাণ বাখিতে সদাই প্রাণান্ত -এইটিই মানব- 
জীবনের চরম সম্ভাবনা নভে | আমাদের অন্তরের মধ্যে যে-সব দিবা শক্তি 
নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে সন্মুখে আনিতে হইবে, বাহিরে প্রকট করিতে হইবে 
_ ইহাই হইতেছে সকল যোগসাধনাৰ লক্ষ্য । ইহার জন্য অন্তরুখী হইতে হয়, 
বাহ্য দেহ, প্রাণ, মনের ক্রিয়াকে যতদর সম্ভব শান্ত করাতে হয, যতচিতেক্দ্ির- 
ক্রিয়ং | রাজযোগ ইহারই একটি বিশিঈ্ঈ প্রণালী । মনকে সংযত, স্থির, শান্ত, 
একাগ্র করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশা-_তবে মনের সহিত প্রাণের, প্রাণের সহিত 
দেহের নিগৃঢ সম্বন্ধ রহিয়াছে-তাই যোগে অঙ্গ হিসাবে আসনের দ্বারা শরীরকে 
স্থির করিবার, এবং গ্রাণায়ামের দ্বারা স্নায়বিক প্রাণশক্ভিকে নিযত্রিত করিবার 
ব্যবস্থা দেওয়' তইয়াছে | তবে এসব অপরিহার্য নছে-_-পাতগ্ল দর্শনও বলিয়াছে 


৮৪২ শ্রীমন্তগবদগীতা 


প্রাণায়াম হইতেছে মন স্থির করিবার একটি উপায় মাত্র--অন্য উপায় ও আছে। 
বস্কতঃ শান্ত নীরব আত্মার ধ্যান করিলে আপনা হইতেই সকল সন্ত শান্ত 
হইয়া আসে-তবে সেই ধ্যান করিবার জন্যও ইন্ড্রিয়াদি সংযত করা প্রয়ো- 
জন, তাই রাজযোগে যমনিয়মাদির ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াভে। 

উপবিশ্যাসনে যুঞ্ত্যাৎ। মনে হইতে পারে যে, ব্যান উপাসনা যখন 
মানসিক ব্যাপার তখন শরীরকে কি ভাবে রাখিয়া ব্যান করিতে হইবে তাহার 
কোন নিয়ম অনাবশ্যক | কিন্ত রাভযোগের লক্ষ হইতেছে চিন্তবৃন্তিকে সম্পূ্ঘভাবে 
ধ্যেয় বস্ততে প্রবাহিত করা বা লীন করা : ইহা গমনশীল বা ধাবমান অবস্থায় 
সম্ভব হয় না, গমন বা ধাবন চিন্তেব বিলেপজনক | দণ্চায়মাণ অবস্থাতে ও মনকে 
অনেকখানি দেছের দিকে লঙ্গণ নাখিতে হয. সেই অবস্থায় সুক্মাদর্শন কবা তাহার 
পক্ষে সম্ভব হয় না । শয়ন করিয়া ধ্যান কবিতে গেলেও সহসা নিদ্রা আসিয়া 
পড়ে। কিন্ত উপবেশন করিয়া ধ্যান করিলে এ-সনস্ত দোঘ সহডে সাধককে স্পর্শ 
করিতে পারে না, নিবিঘেই ধ্যান সম্ভব হয, অতএব উপবিছ হইয়। ধ্যান করাই 
বিধের | ধ্যানের সময় অঙ্গচেষ্টাসমৃহেব শিখিলতা প্রয়োজন, ভাহা দণ্ডায়মান বা 
ধাবন অবস্থায় সম্ভব নহে, আবান শয়ন অবস্থায় নিদ্রান আগমন সম্ভব, তাই 
উপবেশন-পক ধ্যান করাই গ্রশস্ত। ব্্সূত্রেও আছে, আসীন সম্ভবাং, উপবিষ্ট 
ব্যক্তির পক্ষে ধ্যানাত্বক উপাসনা সন্ভব (81১1৭ )| বুদ্নসূত্র ইহাৰ সমথীনে 
বলিয়াছে, স্মরন্তি চ (81১১০) অর্থাৎ ফ্মূতিশাস্ত্রও এইরূপই বলেন । শঙ্কর, 
বামানুজ, নিশ্বার্ক সকলেই স্মৃতিশাস্ব বলিতে এখানে গাতান এই শ্রোক- 
দৃইটিকেই বুঝিয়াছেন।, কিন্ত বৃন্গসূত্র গীতাকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিতেছে 
ইহা কি জন্তব ১ আমরা দেখি গীতা ব্গসূত্রেব উল্লেখ করিয়াছে ( ১৩1৫) 
অতৃএব গীতা বু্সুত্রের পরে রচিত। স্মৃতিশীস্ত্র বলিতে বঙ্দসূত্র এখানে 
গীতা ভিন অন্য কোন শান্কে লক্ষা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। গীতার 
প্রতি অধ্যায়ের শেঘে যে অধ্যায় সমাপনপূবক সঙ্কলপ আছে তাহাতে গীতাকে 
স্মতিশাস্্র বলা হয় নাই. উপনিষদ, বূ্দবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র বলিয়াই অভিহিত 
করা হইয়াছে । চিত্তকে একাগ্র করিয়া রাজযোগ প্রণালীতে যে ধ্যান 
করিতে হয় তাহা আসনে উপবিষ্ট হইয়াই করিতে হয়, ইহা বলাই এখানে 
গীতার উদ্দেশ্য | যথাযখ তভুজ্ঞান জনিমলে আসনাদির কোন নিয়ম নাই। 

যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে। আত্বশদ্ধির ক্তন্য যোগ অভ্যাস করিবে। যোগ 
শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্ত রাজযোগশাস্ত্রে উহার অর্থ হইতেছে চিত্ত- 
বৃত্তির নিরোধ অর্ধাং এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা । অভ্যাস 
দ্বারা যথেচছ ঘে-ফোন বিয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাধিতে পারার দাম যোগ । 


যষ্ঠ অধ্যায় ৮৪৩ 


গীতা এখানে যোগ শব্দ এই অর্থেই বাবহার করিয়াছে-_এবং কোন্‌ 
বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখা অভ্যাস করিতে হইবে তাহা ইহার পরেই 
উল্লেখ করিয়াছে__মচিচত্তো যুক্ত আসীত মতপরঃ| শ্রীকৃষ্ণরূপী পুরুঘোত্তমে 
চিন্ত নিবিষ্ট রাখা অভ্যাস করাই গীতার রাজযোগ। গীতা আল্াতেও 
মন স্থির করিবার কথা বলিয়াছে ( ৬।১৮.২৫ ), কিন্ত আত্মা পূরুধোত্তম হইতে 
কোন বিভিন্ন বস্ত নহে-উহা পৃরুঘোত্তমেরই একটি ভাবিনি একভাবে 
আত্মা হইয়াছেন, আর এক ভাবে এ আত্মা হইতেই সর্বভূত হইয়াছেন, 
সবভূতকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রহিয়ান্েন। একেবারে পুরুঘোন্তমকে 
তাহার সকল ভাবে, সকল তন্তে ধারণা করা মান্ঘের পন্গে সম্ভব বা সহজ 
নহে । তাই বিভিন দিক দিয়া, বিভিন্ন ভাবে তাহার সহিত যোগ অভ্যাস 
করিতে হয় । পুরুষোত্তম যখন মানবরূপ ধরিয়া অবতীণ হন তখন তাহাতে 
মন নিবিট করা সহজ হয়। আমাদের মধ্যে প্রকৃতির সকল খেলার উদ্ছে 
“য নীরব নিশ্চল সাক্ষীস্বরূপ আত্মা রহিয়াছে-_-তাহাতেও মনোনিবেশ করিয়া যোগ 
অভ্যাস করিতে হয় । এইরূপ যোগ অভ্যাসের উদ্দেশা হইতেছে আত্মশুদ্ধি | 
আত্মশুদ্ধি বলিতে শঙ্কর বুঝিয়াছেন অন্ততকরণের বিশুদ্ধি। শ্রীধর 
বলিয়াছেন আত্মার অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধতার জন্য এইরূপ যোগসাধনা করিবে । 
মন, অন্ত;করণ, চিত্ত এই সব কখা অনেক সময়েই এক অর্খে ব্যবজত 
হইয়া খাকে। গীতা এখানে আত্মশুদ্ধি বলিতে চিন্তশুদ্ধির কখাই বলিতেছে। 
আত্বা স্বভাবতঃই শুদ্ধ। অহংভাবের বশে আমরা চিত্তের ইচচ্াা দ্বেষ, সুখ 
দুঃখ প্রভৃতি বৃত্তিকেই আমাদের স্বরূপ বলিয়া, আত্মা বলিয়া মনে করি। 
যখন বৃদ্ধি হইতে এই অহংভাব দূর হয়, আমরা আত্বাকে দেহ, প্রাণ, মন 
ও তাহাদের সমুদয় ক্রিয়া হইতে পৃথক বলিয়া উপলদ্ধি করি-তখনই হয় 
আমাদের চিত্তের বা বুদ্ধির বিশুদ্ধ অবস্থা-তখন আত্বা নিভ স্বরূপে আমাদের 
নিকট প্রকট হয়, আত্মা যেমন শুদ্ধ বা নিঃসঙ্গ বৃদ্ধিত তদ্রপ হয়। রজঃ 
ও তমোগুণের বিক্ষেপের জন্যই বৃদ্ধি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে 
না-বৃদ্ধির রজস্তমোমলশূন্য সত্তুস্বপে খাকাই বিশুদ্ধাবস্থা, তখন তাহা 
শুদ্ধতা হেতু পুরুষের সদৃশ হয়। পাতঞ্জল দর্শনে এই কথাই বলা হইয়াছে, 
সত্তৃপুরুঘয়ো£ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি 1৩1৫৫ 
অর্থাৎ “বুদ্ধিসত্তের ও পূরুষের শুদ্ধির দ্বারা সাম্য হইলে কৈবল্য হয়! কিন্ত 
গীতা এখানে কৈবল)কে যোগসাধনার উদ্দেশ্য বলে নাই, আত্মশুদ্ধি বা 
চিত্তশুদ্ধিকেই যোগের উদ্দেশ্য বলিয়াছে। সাংখ্য ও রাজযোগের লক্ষ্য যে 
মোক্ষ বা কৈবল্য, যাহাতে প্রকৃতি অব্যক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, চিত্ত 


৮৪৪ শ্রীমন্তগবদগীতা 


তাহাতে লীন হইবে, পুরুঘের সন্মুখে দৃশ্য জগৎ আর কিছুই থাকিবে না, 
পুরঘ স্বরূপমাব্রজ্যোতি, অমল ও কেবলী হইবেনইহা গীতার লক্ষ্য 
নহে! গীতার লক্ষ্য চিত্তরুদ্ধির দ্বারা আত্মজ্ঞান, ভগবানের সহিত সঙ্ঞানে 
যুক্ত হওয়া, এবং ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়া দিব্য কর্ম করা, দিব্য 
অধ্যাত্ব জীবন যাপন করা | সাংখ্য 'ও রাভযোগ মতের সহিত পার্ক করিবার 
জন্যই গীতা এই অধ্যায়ে কোথাও পুরুঘ বা প্রকৃতির উল্লেখ করে নাই, 
আত্মার কথা বলিয়াছে, চিত্ত, মন. ইক্দিয়ের কথা বলিয়াছে। 
চিত্তকে সকল প্রকার বাসনা কামনা হইতে মুক্ত করা, অহংতাব 
হইতে মুক্ত করা--ইহাই চিত্তশুদ্ধি। ইহাকেই আত্মশুদ্ধি বলা যায়, যেমন 
মেঘমুত্ত রবিকে শুদ্ধ বলা যায়। বস্ততঃ রবি চিরমুক্ত ও শুদ্ধ, কেবল 
মেঘের দ্বারা ঢাকা পড়িতে পারে, তেমনই আমাদের মধ্যে বজ: ও তমোগুণ 
যেমন ক্ষীণ হয়, সত্ত্ব বিকশিত হয়, তখন মেঘমুক্ত রবির ন্যায় আত্মা প্রকাশিত 
হয়-এবং ইহাই হইতেছে যোগসাধনার লক্ষ্য । চিত্তকে স্থির শাস্ত করিবার 
জন্য গীতা রাজযোগের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে কিন্ত তাহার লক্ষ্যকে, 
কৈবল্যকে গ্রহণ করে নাই। চিত্তের সহিত প্রাণের ও দেহের নিকাট সম্বন্ধ 
_তাই চিন্তকে স্থির করিম্তে রাজযোগের আসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে বলা 
হইয়াছে । গীতা পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাণায়ামের উল্লেখ করিলে ও এখানে প্রাণায়ামের 
উল্লেখ করে নাই। সঙ্কল্প বিকল্প রহিত হইয়া মন একাগ্র হইলেই চিত্ত স্থির 
বা নিরুদ্ধ হয়--তাই এখানে গীতা মনকে একাগ্র করার উপরেই জোর দিয়াছে । 
আধ্যাত্বিকতা বলিতে অনেকেই কতকগুলি নৈতিক নিয়ম পালন 
বুঝেন। দৃষ্টান্তন্বদপ বলা যাইতে পারে, মহাত্বা গান্বীর মতে আধ্যাত্মিকতা 
হইতেছে অহিংসা, সত্য, অপরিগ্রহ ও বন্পচর্য্য পালন। কিন্তু বস্ততঃ 
এইগুলি হইতেছে রাজযোগের যমের অন্তর্গত বহিরঙ্গ সাধন। এইগুলিকেই 
লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করা শ্রান্তিযুলক | চাই ধ্যান ধারণার অভ্যাসের দ্বারা 
চিত্তশ্ুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান, চাই যোগসাধনা-তবেই অধ্যাত্ব জীবন লব্ধ হইতে 
পারে। ইহারই প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে, চিত্ত মন ইক্িয়গণকে যতদূর 
সম্ভব সংযত করিতে হয়, যতচিতেক্িয়: | সাধারণতঃ ধর্ম বলিতে যাহা 
বুঝায়, পুজা, উপাসনা, যাগ, ষজ্ঞ--এ-সবও বহিরঙ্গ সাধনা । অন্তরঙ্গ 
সাধনা হইতেছে ষোগ--কেবল তাহার দ্বারাই অধ্যাত্ব জীবন লাভ করা 
ষাঁয়। তাই গীতা ' বলিয়াছে, 
তপস্থিভ্যোথধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোর্ধপ যতোথধিকঃ। 
কম্িভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদৃযোগা ভবার্জুন |1৬1৪৬ 


